৯ কতা হি আসাটা হল ৮ 
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॥ নাস্তিকেরা নিজেদের পঞ্জিত মনে করলেও তীরা মূলত অজ্-মূর্খ 
আলোচন্ত্র তুঙ্গে রগ ও রগিৎ, বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের নতুন ক্রন্টলাইন 
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__ মাওলানা আনোয়ারুল করীম 
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___ নও-মুসলিম ম্যালিসা কার্টার 
বিশ্বসাহিত্য 
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নবপ্রজন্মের মাঝে 


বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদ, ধর্মহীনতা 
ও ধর্মের প্রতি কটাক্ষ, উপহাস ও মহানবী জ্জঞ্জ-এর প্রতি 
বিদ্রুপ এক শ্রেণীর মানুষের পেশা ও নেশা হয়ে দীড়িয়েছে। 
ধর্মাবমাননার এ কালব্যাধি নবপ্রজন্মের মাঝে বিস্তৃতি লাভ 
করছে ক্রমশ | অন্য কোন ধর্ম বা ধময়ি গুরু নিয়ে তাদের 
কোন মাথা ব্যথা নেই । ইসলাম, পবিত্র কুরআন, বিশ্বনবী 
হযরত মুহাম্মদ জী, মাদরাসা শিক্ষা, দাড়ি, টুপি, বোরকা 
তাদের প্রধান টার্গেট । এ কাজের জন্য তারা ব্লগ, ফেসবুক 


এক অশনি সঙ্কেত! 


আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্যণীয় যে, আমাদের পার্শবর্তী দেশ 
ভারত বা মিয়ানমারে ধর্মাবমাননার এ বেদনাদায়ক প্রবণতা 
নেই বললে চলে । ভারতে সনাতন ধর্ম এবং মিয়ানমারে 
বৌদ্ধ ধর্ম আহত হয় এমন কর্মকাণ্ড থেকে নবীন প্রবীণ 
সবাই সযত্রে দূরে থাকেন । বরং নাটক ও সিনেমার কোন 
না কোন পর্যায়ে দেব দেবীর পূজা ও মন্দির প্রদর্শন করে 
দর্শকদের ধর্মীয় আকর্ষণ সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয় । 

কিভাবে বা কোন পন্থায় আমাদের দেশে ধমবিমাননার 
ভয়ংকর খেলা রোধ করা যায় তা নিয়ে সচেতন ও 


ও ওয়েবসাইট, নাটক ও সিনেমাকে বেছে নেয় । অবস্থাদৃষ্টে 
মনে হয় আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদ (21001517) তাদের 
এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য এক শ্রেণীর তরুণদের বেছে 
নিয়েছে। মাদক ব্যবসায়ী নকুলা বাসিলকে ৫০ লাখ 
আমেরিকান ডলার দিয়ে ইহুদিরা 11010096706 ০07 
1৬15117 নামক সিনেমা তৈরি করে ইউটিউব-এ ছেড়ে 
দেয় | মহানবী এ্ঞ্ু-কে অপমান করার যে উদ্যোগ ইহুদী 
ব্যবসায়ীরা নিয়েছিল, প্রচণ্ড প্রতিবাদের মুখে তা ভেস্তে 
যায় । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপে বাংলাদেশে 
ইউটিউব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় । এবার ইহুদি চক্র নতুন 
কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নেমেছে, হাত করেছে নবপ্রজন্মের 
প্রতিনিধিদের | ইহুদিদের এ চক্রান্ত নতুন নয় | এটা পুরনো 
খেলা, কেবল কৌশল পাল্টায় । 

এক শ্রেণীর চিহিতত ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে 
সম্পৃক্ত কতিপয় সাংবাদিক ও সুশীল সমাজ অর্থের বিনিময়ে 
এ কার্যক্রমকে সহায়তা করে । ইসলাম নিন্দাকে তার নাম 
দিয়েছে “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা” (1990010 07 
15001955101) | এ পরিস্থিতির জন্য আমাদের 
শিক্ষাব্যবস্থাও অনেকাংশে দায়ী । কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ধর্মবিবর্জিত শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন 
করে তুলছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ধর্মদ্রোহী বানাচ্ছে । কোন 
ব্যক্তি বিশেষ নাস্তিক হতে পারেন কিন্ত তিনি আস্তিকদের 
ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করতে পারেন না। 
এটা সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের নামান্তর । 


জুন'১৩ 


দেশপ্রেমিক মানুষকে ভাবতে হবে, বের করতে হবে 
কার্যকর পন্থা । রাষ্ট্রিযন্ত্র নাস্তিক্যবাদী ব্লগার ও নেটওয়ার্ক 
ত্যাক্টিভিস্টদের পাশে দীড়ালে সমাজে ভয়ংকর বিভাজন 
তৈরি হবে । কোটি কোটি ধর্মপরায়ণ মানুষ বিক্ষুদ্ধ হয়ে 
উঠতে পারে এবং ছড়িয়ে পড়তে পারে প্রতিশোধের 
দাবানল | দেশের ১৫ কোটি মানুষের হৃদয়ে জীবন্ত রয়েছে 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ ্-এর অকৃত্রিম ভালবাসা ও 
অবিচ্ছিনন আনুগত্য । সরকারী, বেসরকারি কর্মকর্তা- 
কর্মচারী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী, 
মন্ত্রী, সচিব, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, 
বাহিনী, পুলিশ, র্যাব সদস্যদের মধ্যে লাখ লাখ নবীপ্রেমিক 
রয়েছেন । 

দেশে বিদ্যমান ধর্মাবমাননার আইন অপর্যাপ্ত ও প্রয়োগে 
শৈথিল্যের কারণে ধর্মের প্রতি বিদ্রুপ ও কটাক্ষ ফ্যাশনে 
পরিণত হয়েছে । এ প্র্যান্টিস বেশীদিন চলতে দেয়া যায় না। 
আইন কেউ হাতে নিয়ে বিদ্রপকারীদের বিচার করুক তা 
আমাদের কাম্য নয় ৷ আমরা চাই রাষ্ট্রীয় আইনে উপযুক্ত 
আদালতের মাধ্যমে ধর্মাবমাননাকারীদের বিচার হোক । 
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক | যে কোন মূল্যে মানুষে 
মানুষে সৌহার্দ্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের বজায় 
রাখতে হবে । মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের 
স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারী দেশীয় ও 
আন্তর্জাতিক ঘড়যন্ত্রকারীদের কালোহাত গুড়িয়ে দিতে সব 
ধর্মের সব স্তরের মানুষকে ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে 
এগিয়ে আসতে হবে । 7 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন। |নি।ব।ন্ধ 


বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ 


নাস্তিকেরা নিজেদের 


পণ্তিত মনে করলেও তারা 


মূলত অজ্ঞ-মূর্খ 


ব্যাপারে কঠোর সীমাবদ্ধতা রয়েছে । 


দিয়ে পরষ্টার অস্তিত্ব খুজে পায়। 


দিকে বিশ্বে প্রথম সাম্যবাদ 
মৌলনীতির ওপর ভিত্তি করে 


তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে 


একজন স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির 


বিধিনিষেধ শিথিল হওয়ায় গণচীন ও 


সোভিয়েত রাশিয়া রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন 


কিউবার মতো সাম্যবাদী রাষ্ট্রেও 


হলে ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী 
(0:017107010151) ভাবধারার অনুসারী 


নাস্তিক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। 
একজন স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি 


সাম্যবাদের বৈপরীত্যে অসংখ্য ব্যক্তি 
পুঁজিপতির আবির্ভাব ঘটছে । 


বাড়তে থাকে এরপর সাম্যবাদ 
মৌলনীতির ওপর আরো বেশ 


জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সত্তেও উপলব্ধি 
করতে সক্ষম যে, এ পৃথিবীতে তার 


গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতার 


আগমন নিছক উদ্দেশ্যবিহীন নয় । 


নিশ্চয়তা থাকায় প্রতিটি নাগরিক নিজ 


আমাদের পৃথিবী নামে এ গ্রহটি 


কয়েকটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও বিংশ 
শতাব্দীর অবসান-পূর্ববর্তী সাম্যবাদ 
(0010010701015171) মৌলনীতির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত বেশির ভাগ রাষ্ট্রের পতন 
বিশ্বঅর্থনীতির 

সম্পূর্ণভাবে 


নিজ ধর্মস্বাধীনভাবে পালন করতে 


সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত । সূর্য নামের 


পারে । যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
বেশির ভাগ লোক আস্তিক । এর 


নক্ষত্রকে পৃথিবী ও অপর কিছু গ্রহ 
নির্ধারিত নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে 


বিপরীতটি পরিলক্ষিত হয় সাম্যবাদী 


আবর্তন করছে । আবার পৃথিবীকে 


রাষ্ট্রে । সৃষ্টিকর্তা, মৃত্যুর পর জীবন ও 


আবর্তন করছে চাদ নামক উপগ্রহটি | 


ধর্মগ্রন্থের প্রতি? বিশ্বাসীদের আস্তিক 


সাম্যবাদ মৌলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত 


বলা হয়। আর সৃষ্টিকর্তার অস্তিতে 


একটি রাষ্ট্রের অস্তিতবও এ পৃথিবীতে 


সৌরজগতের অপর অনেক গ্রহের এক 
বা একাধিক উপগ্রহ রয়েছে । এ 


অবিশ্বাসীদের বলা হয় নাস্তিক । 


পৃথিবীর ভূমি, পানি, নদী-নালা, খাল- 


নেই। এখন সাম্যবাদ মৌলনীতির 


সাম্যবাদে বিশ্বাসীরা রাজনৈতিক 


ওপর প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর বুকে যে দু- 


বিল, পাহাড়-পর্বত, ঝড়-বৃষ্টি, বন্যা- 


মতাদর্শের দিক থেকে নাস্তিক । 


প্লাবন, আলো-বাতাস, দিন-রাত, 


তিনটি দেশ টিকে আছে তাতে 


সাম্যবাদী রাষ্ট্রের নীতিতে ধর্ম বিশ্বাসের 


গাছপালা, তরুলতা, জীবজন্ত সবকিছু 


স্থান নেই। তবে এমন অনেক 
সাম্যবাদী আছেন যারা ব্যক্তি ও 


পারিবারিক জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন 


রাষট্রগুলোয় ধর্মের ব্যাপারে অবস্থানের 


নিয়মনীতি পালন করে স্ব স্ব অবস্থান 
থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে 
যাচ্ছে । যেমন- পৃথিবী নিজকক্ষের 


প্রতিপালন করে থাকেন । ধর্ম শাশ্বত 


বিধায় পৃথিবীর অস্তিত্ব অবধি টিকে 


ওপর আবর্তিত হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট 
কক্ষপথে সূর্যকে আবর্তন করছে। 


থাকবে । সাম্যবাদকে রাষ্ট্র পরিচালনার 


পৃথিবীর নিজ কক্ষের আবর্তনের ফলে 


গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর 
রা মৌলিক অধিকার হিসেবে 


মূলনীতি অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত কোনো 
রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব শত বছরের সীমারেখা 


স্বীকৃত চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা 
এবং বাকস্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, 
চলাফেরায় স্বাধীনতা, সমাবেশের 
স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতাসহ 
অপরাপর বেশ কিছু সংবিধান স্বীকৃত 
অধিকার ভোগ করছেন। সাম্যবাদ 
মৌলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে 
এখনো এসব অধিকার ভোগের 


জুন'১৩ 


অতিক্রম করতে পারেনি । 
নাস্তিকেরা নিজেদের পণ্তিত ও জ্ঞানী 


দিন-রাত ও জোয়ার-ভাটা হয়, অপর 
দিকে কক্ষপথে সূর্যকে আবর্তনের 
কারণে খতু পরিবর্তন ও দিন-রাতের 
স্রাস-বৃদ্ধি ঘটে | এ পৃথিবীতে মানুষের 


ভেবে থাকেন । বস্ভত তাদের জ্ঞান 


জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য পানির 


অজ্ঞ-মূর্খদের জ্ঞানের চেয়েও সীমিত । 


তিনটি রূপ রয়েছে । যথা- কঠিন 


অজ্ঞ-মূর্খ বলতে  অক্ষরজ্ঞানবিহীন 


তরল ও বায়বীয় । সূর্যের তাপে পানি 


ব্যক্তি অথবা আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভ 


বায়ুবীয় রূপ ধারণ করে মেঘে পরিণত 


করেনি এমন ব্যক্তিকে বোঝায় । 


হচ্ছে এবং মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা 


একজন অজ্ঞ-মূর্খ তার স্বাভাবিক জ্ঞান 


পৃথিবীর গাছপালা ও তরুলতাকে 
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সজীব করে তুলছে। বায়ুবীয় পানি 


যায় পোকামাকড়সহ অসংখ্য জলজ ও 


বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠনের সময় 


পাহাড়ের চুড়ায় বরফ হয়ে কঠিন 
আকার ধারণ করছে_ এবং সূর্যের তাপে 


স্থলজ প্রাণীর জীবন ধারণের উপকরণ 


সাম্যবাদের প্রতি জনমতের কত ভাগ 


রয়েছে । এমন হাজারও উদাহরণ 


গলে নদী দ্বারা বাহিত হয়ে পৃথিবীর 
বজ্যকে সাগরে নিয়ে ফেলছে। 


রয়েছে। 


সমর্থন ছিল? আর বর্তমানে 
সাম্যবাদের প্রতি জনমতের কত ভাগ 


একজন আস্তিকের মধ্যে নৈতিকতা, 


সমর্থন রয়েছে এটির তুলনামূলক 


পৃথিবীর বজ্য সাগরে পড়ার পরক্ষণেই 
সাগরের পানির লবণাক্ততার কারণে 


নীতিজ্ঞান ও মূল্যবোধ প্রবল । পক্ষান্ত 


বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সাম্যবাদের 


রে একজন নাস্তিকের মধ্যে নৈতিকতা, 


দূষণমুক্ত হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে 


নীতিজ্ঞান ও মূল্যবোধ শিথিল। এ 


বসবাসরত মানুষসহ সব জীবজন্তু 


শিথিলতার কারণে অতি সহজেই 


জীবন ধারণের জন্য অক্সিজেন 


তাদের অনেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন 


অপরিহার্য । মানুষসহ সব জীবজন্ত 
অক্সিজেন গ্রহণ করছে এবং কার্বনডাই 


আমাদের দেশেও আমরা সে বিচ্যুতি 
দেখেছি । বাঙালি জাতির মহান নেতা 


অক্সাইড নিঃসরণ করছে । অপর দিকে 
গাছপালা ও তরুলতা কার্বনডাই 


বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরজীবন 
গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে এলেও 


অক্সাইড গ্রহণ করছে ও অক্সিজেন 
নিঃসরণ করছে। 


সাম্যবাদী মতাদর্শে দীক্ষিতদের দ্বারা 
প্রভাবান্িত হয়ে তিনি সাম্যবাদী 


এ পৃথিবী ও বিশ্ববন্ষাণ্ডের সবকিছু 


রাষ্ট্রের অনুকরণে একদলীয় 


মানুষের কল্যাণে একজন সৃষ্টিকর্তা 
এককভাবে করেছেন। এ 
কারণেই ও বিশ্ববরহ্মাণ্ের 
সবকিছু নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে 


শাসনব্যবস্থা “বাকশাল” প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । সে সময় দেখা গেল 
সাম্যবাদীরা নিজ দলের অস্তিত 
বিলোপ করে বাকশালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 


পরিচালিত হচ্ছে। সৃষ্টিকর্তা দু'জন 


সরকারের মন্ত্রীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 


টা পৃথিবী ও বিশ্বব্হ্মাণ্ডের নিয়মনীতি 
ও শৃঙ্খলা কি ধরে রাখা যেত? এক 


টন 


এ “রিং মানুষের জীবন 
ধারণের উপযোগী অক্সিজেন ও বিশুদ্ধ 
পানির অফুরন্ত ভাণ্ডার নিঃশেষিত হচ্ছে 
না। সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত নিয়মে পৃথিবী 
সৃষ্টির শুরু থেকে দুষিত পানি বিশুদ্ধ 
হচ্ছে এবং এ পৃথিবীতে অক্সিজেন ও 
কার্বনডাই অক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষিত 


উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: সরীসৃপ 
জাতীয় প্রাণী সাপ বছরে একবার তার 
খোলস পরিবর্তন করে । এ খোলসটি 
পরিবর্তন-পরবর্তী সাপের কাছে 
অপ্রয়োজনীয় | কিন্তু দেখা যায় ক্ষুদ্র 
প্রাণী পিপীলিকা এ খোলসটির বিভিন্ন 
খণ্ড দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নিজ গৃহে 
নিয়ে ভবিষ্যতের খাদ্য হিসেবে মজুদ 
করছে। মানুষ ও বিভিন্ন জীবজন্তু 
যে বজ্য পরিত্যাগ করছে তাতে দেখা 
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পদে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে 
নিয়েছিল। কিন্তু বাকশাল প্রতিষ্ঠা- 
পরবর্তী সাত মাস অতিবাহিত হওয়ার 
আগেই যখন সপরিবারে মর্মীস্তিকভাবে 
বঙ্গবন্ধুর জীবনাবসান ঘটল তখন এসব 
সাম্যবাদীর কেউ কি রাস্তায় নেমে 
প্রতিবাদ করেছিল? প্রতিবাদ দুরের 
কথা তাদের অনেককে দেখা গেল 
পরবর্তী সময়ে খাল কাটার বিপ্রবের 
অগ্রসৈনিক | দেশীয় ও আন্তর্জাতিক 
রাজনৈতিক বিশ্রেষকদের অভিমত 
বঙ্গবন্ধু সাম্যবাদীদের খপ্পরে পড়ে তার 
জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্তটি 
নিয়ে “বাকশাল" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
বহুদলীয় গণতন্ত্রের সমাধি রচনা 
করেছিলেন । এ একটি ভুল শুধু বঙ্গবন্ধু 


প্রতি জনসমর্থন ক্ষয়িষ্তক এবং এ 
কারণেই তারা তাদের নিজেদের ও 
নিজ দলের অস্তিত্ব বিলীন করে বিপুল 
জনসমর্থন রয়েছে এমন দলে সওয়ার 
হয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে বিপথগামী 
করে জনসমর্থনে ধস নামিয়ে দিচ্ছেন । 
বাংলাদেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার 
শতকরা ৯১ ভাগ মুসলমান । বাকি ৯ 
ভাগের আট ভাগ হিন্দু ও অপর এক 
ভাগ বৌদ্ধ, খিস্টান ও অন্যান্য 
ধর্মাবলম্বী । মুসলিমসহ এ দেশের 
ভাগ লোকই ধর্মভীরু | 
যেকোনো মুমিন মুসলমানের কাছে 
মহান আল্লাহ ও হজরত মুহাম্মদ 
এর অবমাননা নিজ ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি 
মারাত্বক আঘাত হিসেবে বিবেচিত । 
খুব কম মুমিন মুসলমান আছে, এ 
ধরনের আঘাতে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে 
না। 

সম্প্রতি শাহবাগ তথাকথিত 
গণজাগরণ মঞ্চের সাথে সংশিষ্ট কিছু 


দেশের শান্তিপ্রিয় 
মুসলমান অবহিত হলে ধীরে ধীরে 
তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠতে থাকেন । 
কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 
দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের ক্ষতের বিষয়টি 
উপলব্ধি করতে না দিয়ে সাম্যবাদী 
মতাদর্শের কিছু মন্ত্রী দেশের জনগণের 


নয় তার পরিবার ও দলের জন্য যে 
বিপর্যয় ডেকে এনেছিল পরবর্তীকালে 


আশা-আকাঙ্কার প্রতিকূলে গণজাগরণ 
মঞ্চের প্রতি তার সমর্থন আদায় 


তার বোঝা বঙ্গবন্ধু কন্যা বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার অনুগত 
আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদেরই বহন 
করতে হয়েছিল । এ বোঝা বহনকালীন 
বঙ্গবন্ধু কন্যা এবং আওয়ামী লীগের 
দুর্দিনে ক'জন সাম্যবাদীকে তার পাশে 
দেখা গেছে? 


করিয়ে নেন । 
আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধর্মীয় 
অনুশাসন প্রতিপালনে যে সদা-সর্বদা 
সচেষ্ট এ বিষয়ে দেশের সচেতন 
জনগোষ্ঠী অবহিত কিন্তু তাদের প্রশ্ন: 
তার মন্ত্রিসভায় বহিরাগত হিসেবে 
আগত ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে যারা 
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উদাসীন তারা কী করে আওয়ামী 
লীগের নীতি-আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত ও 


সেদিন ঢাকায় যে জনসমাগম হয়েছিল 


পানতা ফুরায় তখন তার পরিধানে 


এটি ংলাদেশের ইতিহাসে 


অনুগতদের চেয়ে অধিক প্রভাবশালী? 


লক্ষাধিক টাকা মূল্যের স্ট, পায়ে 


স্মরণাতীতকালের বৃহত্তম | ষাটোর্ধ্ব 


মহান আল্লাহ ও হজরত মুহাম্মদ ু্ী- 


উর 


কিছু ব্যক্তির জবানিতে শোনা গেছে 


এর প্রতি চরম অবমাননাকর উক্তির 


এমন জনসমাগম তারা তাদের 


ফলে জনৈক রগার নিহত হলে একজন 


জীবদ্দশায় দেখেননি । 


সাম্যবাদী মন্ত্রীর উৎসাহে মাননীয় 


বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৯৯১ 


আমাদের অপর এক 
সাম্যবাদী মন্ত্রী নিজ নির্বাচনী এলাকা 
থেকে ভোটে দীড়ালে স্বীয় যোগ্যতায় 


প্রধানমন্ত্রী সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য 
তার আবাসস্থলে গমন করেন | এরই 


সালে আওয়ামী লীগ যখন জাতীয় 


ভোটের সংখ্যা হাজার অতিক্রম করবে 


সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে তখন 


কি না তা নিয়ে সংশয় থাকলেও তার 


ধারাবাহিকতায় তাকে "শহীদ" আখ্যা 


সাম্যবাদীরা নৌকা প্রতীক নিয়ে 


দেয়া হয়। ইসলাম অবমাননাকারীকে 


নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পাঁচটি 


*শহীদ” আখ্যা দেশের সচেতন মুসলিম 
ঈমানদার জনগোষ্ঠী ভালো চোখে 


আসনে জয়লাভ করে | পরে আওয়ামী 


বিভিন্ন কার্যকলাপে সরকারের ভাবমূর্তি 
ক্ষুণ্ন হওয়ায় তিনি মোটেও বিচলিত নন 
বরং গর্বভরে তাকে বলতে শোনা যায় 


লীগ সরকার গঠনে ব্যর্থ হলে এদের 


আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতি করি 


দেখেনি । ইতোমধ্যে দেখা গেল আরো 


চারজন দল ত্যাগ করে তৎকালীন 


কিছু ব্লগার মহান আল্লাহ, হজরত 


ক্ষমতাসীন দলে চলে যান। বিপুল 


মুহাম্মদ এট, ইসলাম এবং ইসলাম 
ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় পবিত্র স্থান 


বিজয় নিয়ে আওয়ামী লীগ ২০০৯ 
খরিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার সরকার গঠন 


মসজিদকে নিয়ে জঘন্য ও বিদ্বেমূলক 


পরবর্তী দেখা গেল মন্ত্রিসভায় 


মন্তব্য করেছে । দেশের ঈমানদার 


সাম্যবাদীদের প্রাধান্য । আওয়ামী 


জনগোষ্ঠী এসব মন্তব্য বিষয়ে অবহিত 
হওয়ার পর তাদের সবার মধ্যে 
ক্ষোভের সঞ্তঘার হতে থাকে । এ 
ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছি 
গত ৬ এপ্রিল, ২০১৩ খিষ্টাব্দে 


লীগের নেতাকর্মীদের মুখ থেকে শ্রুত 
তাদের মধ্যে এমন একজন রয়েছেন 
যিনি ৫০০ টাকা চাঁদার জন্য দুণ্ঘণ্টা 
একটি অফিসে অপেক্ষা করতে এতটুকু 
দ্বিধা করেননি । কিন্ত আজ আওয়ামী 


হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ 
আয়োজিত লংমার্চ-পরবর্তী সমাবেশে 


লীগের নেতাকর্মীরাই আক্ষেপ করে 
বলেন, দ্রব্যমূল্যের কশাঘাতে আমরা 


ঢাকার মতিঝিলের শাপলা চত্বরে । 


জর্জরিত, আমাদের যখন নুন আনতে 


না। 

এরূপ সাম্যবাদী যাদের জনসমর্থন 
সম্মিলিতভাবে শতকরা এক ভাগেরও 
কম তাদের চেয়ে বঙ্গবন্ধু ও দলের 
প্রতি যারা নিবেদিত তারা আজ অজানা 
কারণে উপেক্ষিত। আর তাদের 
অবমূল্যায়নে সাম্যবাদীরা সমাদৃত | এ 
সমাদূতরা ?৭৫-এর ঘটনাবলির 
আলোকে আবার যদি ছোট ধরনেরও 
কোনো বিপর্যয় ডেকে আনে তখন কি 
আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পাশে এ 
সাম্যবাদীদের পাব? 


লেখক: সাবেক জেলা জজ ও সাবেক 
রেজিস্ট্রার, সুপ্রিম কোর্ট 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভব ইউ ক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জুন*১৩ 
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সাম্প্রতিক সময়ে চায়ের কাপে 


আলোচনার তুঙ্গে ব্লগ ও বুগিং 


“দাবি-দাওয়া” নিয়ে কৌতুহল থাকলেও 


ঝড়তোলা রাজনৈতিক বিতগ্ডার 


এছাড়াও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে 


মাথাব্যথা ছিল না ধর্মপ্রাণ মানুষের । 


প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে হবে 


নবজাতক পরিভাষা হিসেবে দেশের 
সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের মুখে মুখে 


কিন্তু রাজীব নামের একজন ব্লগারের 


প্রধানত একই পন্থায় | কাজেই 


নিহত হবার পরপরই তিনিসহ 


যখন গণজাগরণ মঞ্চ' প্রজন্ম চত্বর' 
আপ্তবাক্যের মতোই চর্চিত হচ্ছিল 


কয়েকজন নাস্তিক ব্লগারের বর্ণনাতীত 
নোংরা ও জঘন্যতম ভাষায় আল্লাহ, 


সঙ্গে আজন্ম কৌতুহলী বাঙালির 
বিনোদন-চাহিদা মেটাতে আরও গোটা 


রাসূল ও ইসলামের অবমাননাকর এবং 
আক্রমণাত্মক পোস্টগুলো জনসমক্ষে 


দশেক নানা স্বাদের স্লোগান হাজির 


চলে আসে। ব্লগ ও র্রগার নিয়ে 


ঠিক এমন সময়ে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে 
দিয়ে ঝড়ের বেগে দৃশ্যপটে এলো 
একেবারে ভিন্মাত্রিক মহাজাগরণ 


জনকৌতুল ও আলোচনার সূত্রপাত 
এভাবেই । 

যদিও ২০১২ সালের ২১ মার্চ যুগপৎ 
ধর্ম ও আদালত অবমাননার দায়ে এ 
সময়ের আলোচিত নাস্তিক রগার 


আসিফ মুহিউদ্দীন ও রাজীবদের 
গ্রেফতার ও কিছু ধর্মবিদ্বেধী ব্লগ 


বাংলাদেশ । দু'একটি বাদে সম্মিলিত 
গণমাধ্যমের নজীরবিহীন কাভারেজ ও 


নিষিদ্ধের আদেশ দেয়া হয়েছিল উচ্চ 
আদালত থেকে । যাই হোক মনে 


আবেগ উপচানো সমর্থনপুষ্ঠ কথিত 
“জাগরণ মঞ্চের খেলার আসর ও 


রাখতে হবে; সব ব্লগার নাস্তিক ও বা 
ব্লগার মাত্রই ধর্মনদ্রোহী নয় । নাস্তিক- 


সাধের “দ্বিতীয় মুক্তযুদ্ধ'-অনেকটাই 


মুরতাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত 


আড়ালে ঠেলে দেয় ধর্মপ্রাণ মানুষের 
স্বতঃস্ফুর্ত এই আকস্মিক উত্থান । 
শাহবাগের উদর চিড়ে বেরিয়ে আসে 


অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাজতে 
ইসলাম বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই 
একাধিকবার পরিষ্কার জানিয়েছে, তারা 


ব্লগ, ও ব্লগার শব্দ দু'টি | নতুনভাবে 


সব রগার বা ব্লগের বিরুদ্ধে নন 


পাদপ্রদীপের আলোয় হাজির হয় নাস্তি 
কতা প্রসঙ্গও । আজকের কেন্দ্রীয় 


কারণ অনেক ব্লগারদের মধ্যে বিপুল 
সংখ্যায় ধর্মপ্রাণ মানুষ রয়েছেন; 


আলোচনা ব্লগ ও ব্লগার নিয়েই 


আছেন অনেক আলিম-ওলামাও 


] 
সুতরাং অন্যকথাগ্ডলো স্রেফ তার 
ডালাপালা হিসেবেই থাকছে। 
ফেকয়ারির প্রথম সপ্তাহে ব্লগার এন্ড 


তবুও সাধারণ মানুষদের অধিকাংশের 
কাছেই ব্লগ কী জিনিস, ব্লগার কারা? 
কীরূপ তাদের চিত্র-চরিত্র; এ নিয়ে 
যথাযথ ধারণার ঘাটতি আছে । কাজেই 
রগ ও ব্লগিং বিষয়টাকে উপজীব্য 


শুরু হওয়া স্বল্পসংখ্যক তরুণ-তরুণীর 
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করেই আজরেক লেখার অবতারণা 


লড়তে হলে জানতে হবে । 


ব্লগ কী ও কেন? 

[1095 শব্দটির আবির্ভাব ঘটে বিন 
নষড়ম শব্দটি থেকে । বিন নষড়ম 
শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয় ১০ 
বছর আগে ১৯৯৭ সালের ১৭ ই 
ডিসেম্বরে | শব্দটির আবিষ্কারক হলেন 
মার্কিন নাগরিক জন বার্জার । অতঃপর 
১৯৯৯ সালের এপ্রিল এবং মে মাসের 
মাঝামাঝি সময়ে পিটার মহোলজ নামে 
এক ব্যক্তি বিন নষড়ম শব্দটি ভেঙ্গে বি 
নষড়ম করেন । এরপর থেকে ব্লপের 
জনপ্রিয়তা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। 
এরই মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা ঘটে । আর তা হল অনলাইনে 
দিনলিপি লেখার সুবিধা নিয়ে যাত্রা 
শুরু করে অপেনডায়রি । যা ছিল 
এখনকার রগের মতই | ইংরেজি 
1105 শব্দের অর্থ 0%0৫ 
1)1001017815-তে বলা হয়েছে, 
11095 15 & 1091501181 19০010 
0181 50109990703 010 011০1 
ড/9109119 51115 81) 2000011 
97 00911 ৪8061৮10195 9100 
01911010115 8170 015071391175 
[0190993 017 0109 11091791 0)05 
19৬০ 19150. 

৭. এপ্রল ২০১৩ তারিখের 
বাংলানিউজডটকম ব্লগে ব্লগ ও ব্লগিং 
সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় বলা হয়েছে: 


_::0০ আত্তার্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন। ।নি।ব।ন্ধ 


ব্লগ জিনিস আসলে কী ? ইন্টারনেট বা 
আন্তর্জালের মুক্ত পত্রিকা । যে কেউ 
যেকোনো ব্লগের সদস্য হয়ে এখানে যা 


শত শত মন্তব্যও জমা হয়। ব্লগার 
স্বয়ং র মন্তব্যের জবাব বা 
প্রতিমন্তব্য করতে পারেন । একটি ব্লগ 


ইচ্ছে লিখতে পারে । ব্রগ প্রতিষ্ঠার মূল 
উদ্দেশ্য হল, অবাধ বাকস্বাধীনতা | যে 
যাই লিখুন তাকে ব্লগ কর্তৃপক্ষ তো 


সাইট বানানো যেহেতু এবং 
রক্ষণাবেক্ষণ খুব একটা খরচসাপেক্ষ 


উপায় । এছাড়া নিজস্ব পণ্য ও দ্রব্য 
সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে ব্লগিং 
করা অপরিহার্য । 

শুধু আমাদের দেশেই না, বৈশ্বিক 
পরিপ্রেক্ষিতেও ব্লগ সংস্কৃতি এসেছে 


নয় এই কারণে কাগজের পত্রিকার 


নয়ই অন্য কেউও বারণ করতে পারবে 
না। ব্রগকে বলা হয়, নাগরিক 
সাংবাদিকতা (0101291 
10901779119), অনেকের মতে বিকল্প 
গণমাধ্যম । সাধারণত যেকোনো ব্লগে 
আপনি লিখতে হলে আপনাকে নিজের 
নাম, ই-মেইল ইত্যাদি তথ্য দিয়ে 
সদস্য হতে হবে। এটা নিতান্তই 
একটি সহজ প্রক্রিয়া । আবার বিভিন্ন 
কোম্পানির তৈরি করে ব্লগে আপনি 
পছন্দের ডিজাইন-ফরমেট বাছাই করে 
তাদের অধীনে বিনা খরচে একান্ত 
নিজের ব্লগ বানাতে পারেন। যা 
অনেকটা ব্যক্তিগত লাইবেরি মতো 
তবে পাঠকদের জন্য উন্ুক্ত। 
কমিউনিটি ব্লগে সদস্য হয়ে লেখার 
অনুমতি পেলে আপনি সেখানে 
আপনার মতামত, গল্প-কবিতা, 
রাজনৈতিক মতাদর্শ, ধর্ম, সংস্কৃতি, 
খেলা-ধুলা, জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ যেকোনো 
বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতে পারবেন 
আপনি লিখলে স্বয়ধৃক্রয়ভাবে তা ব্লগে 
অবাধে প্রকাশিত হবে । এবং কোনো 
কোনো ব্লগে কয়েকটি লেখা পোস্ট 
করার পর কোনোটা একেবারে শুরু 
থেকে আপনার লেখা প্রথম পৃষ্ঠায় 
প্রদর্শিত হবে । 
হাজার হাজার ব্লগার ও সদস্য নন 
এমন রব্রগ-পাঠক আপনার লেখা 
পড়তে পারবে । তবে সদস্য ছাড়া 
অন্যরা আপনার লেখায় মন্তব্য করতে 
পারবেন না। মন্তব্যের বিষয়টি 
একারণেই আকর্ষণীয় যে, এতে 
একজন ব্লগার (রগ লেখক) লেখার 
প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যান, 


চেয়ে ভার্ময়াল এই পত্রিকার বেশি 
গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। 
অন্যদিকে কাগজের পত্রিকার সংরক্ষণ 


খুব বেশিদিন আগে নয়; কিন্তু এরই 
মাঝে এটি মিডিয়াজগতে কিছুটা 
আলোড়ন সৃষ্টি করেছে । একটা সময় 
পর্যন্ত ব্লগের ধারণা শুধু ব্যক্তিমানুষের 


যতটা ঝামেলার ইন্টারনেট ভিত্তিক 
পত্রিকার বেলায় ব্যাপারটা পুরো 


লিখিত অনলাইন ডায়েরির মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকলেও আস্তে আস্তে এতে 


বিপরীত । কেননা এই মুক্তররগ 
আপনার প্রতিটি লেখা সযত্রে সংরক্ষণ 
করে বছরে পর বছর । 


বহুমাত্রা যুক্ত হয়েছে । আজ থেকে 
বছর পাঁচেক আগেও অনেকে ব্লগের 
কথা জানতেন না । যারা ব্লগ লিখতেন, 


ব্লগ কি? এ প্রশ্নের কেউ কেউ একটু 


তাদের অধিকাংশ মূলত নিজেদের 


অন্যভাবে দিতে চেয়েছেন । তাদের 


ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণ 


মতে, রগ হলো একটি ডাইরীর 


ওয়েবে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন | সে 


অনুরূপ | ডাইরীতে যেমন আমরা 
আমাদের মনের ভাব লিখে রাখি, 
অনলাইন বা ওয়েবে এটি লেখার 
নামই হলো ব্লগ । আপনার ব্যক্তিগত 
ডাইরীতে আপনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে 
লিখেন ঠিক তেমনি আপনি ব্রগিংও 
বিভিন্ন বিষয়ের উপর করতে পারেন । 
ব্লগ যেকোনো ভাষায় হতে পারে। 
একজন ব্যক্তি ডাইরীতে যেমন 
বাধাহীনভাবে লিখেন তিনি তার রগেও 
বাধাহীনভাবে লিখতে পারেন । 


ব্লগ কেন ব্যবহার করা হয়? 

আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ডাইরীতে 
যা কিছু লিখি তা শুধু আমদের বন্ধু- 
বান্ধব, আত্মীয়, পরিবার-পরিজন এবং 
আশেপাশের কতিপয় মানুষের কাছে 
পৌঁছে । আর আপনি যদি ব্লগ লিখেন 
তবে তা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে 
পৌছুবে । ব্লগিং করার মাধ্যমে আপনি 
আপনার শখ, কার্যকলাপ, কবিতা, 
আপনার ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনা 
ইত্যাদি সারা বিশ্বের সামনে তুলে 
ধরতে পারবেন এবং সে সম্পকে 


ভালো কিংবা খারাপ যাই হোক না 


আপনার মতামত প্রতাশ করতে 


কেন। এভাবে বিষয় নির্বাচন, 
সময়োপযোগিতা, লেখার ধরন নানা 
কারণে কোনো কোনো লেখার নিচে 


জুন'১৩ 


পারবেন । বর্তমানে ব্লগিং বিশ্ববাসীর 
কাছে নিজেকে, নিজের দেশ ও 
সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করার অন্যতম 


অবস্থা থেকে ব্লগ এখন এমন পর্যায়ে 
উন্নীত হয়েছে যেখানে ব্লগকে একটি 
আলাদা মিডিয়ার মর্যাদা দেয়া যায় 
কিনা, তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। 
পাশাপাশি ব্লগ মানুষের মত প্রকাশের 
অন্যতম একটি হাতিয়ার হিসেবেও 
দিন দিন গুরুতুপূর্ণ হয়ে উঠছে । মত 
প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত 
'গণমাধ্যম'গুলোর সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, 
এগুলো মোটামুটি একরতফা বা 
একপাক্ষিক। যে দুয়েকটি সীমিত 
ক্ষেত্রে পাঠক বা দর্শককে সরাসরি যুক্ত 
করার চেষ্টা করা হয়, সেখানেও 
মিথস্ক্িয়ার সুযোগ ও সময় থাকে 
তুলনামূলকভাবে কম । আজকাল 
অবশ্য সংবাদমাধ্যমগুলোর কিছু কিছু 
তাদের ওয়েব সংস্করণে পাঠকের 
প্রতিক্রিয়া জানার ব্যবস্থা যুক্ত করেছে, 
কিন্তু সেটিও আসলে একতরফা 
যোগাযোগ | পাঠকের মতামতের ওপর 
ভিত্তি করে লেখকের প্রতিক্রিয়া জানা 
যায় না, এমনকি ভুল তথ্য থাকলে 
লেখকের সেটি সংশোধনের সুযোগ 
নেই । ব্লগ এ সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত । 
রগ একসময়  ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
লেখালেখির ক্ষেত্র থাকলেও আস্তে 
আস্তে বেশ কিছু ব্লগ-প্ল্যাটফর্ম তৈরি 
হতে থাকে । এসবের কোথাও কোথাও 


71) আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন। ।নি।ব।ন্ধ 


মডারেশন রয়েছে, কোনোটি বা 
উনুক্ত । যারা রগ লিখেন, অর্থাৎ 
ব্লগাররা প্রথাগত অর্থে সাংবাদিক নন 
(যদিও অনেক সাংবাদিক ব্লগ লিখেন); 
কিন্তু ব্লগের মাধ্যমেই অনেক 
তাৎক্ষণিক খবর পাওয়া যায় । সংবাদ 
মাধ্যমের আগে এখন বগেই খবর 
আগে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে 
বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা অনেকে 
জেনেছেন ব্লগের মাধ্যমেই । ব্লগাররা 
ঘটনা ঘটামাত্র ব্লগে লিখে ফেলতে 
পারেন । প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক 
পদ্ধতিগত দিক, সময় বা উপস্থাপনার 
বিষয় মাথায় রাখতে হয়, ব্লগে তার 
দরকার পড়ে না । ভাষার কারুকাজের 
চেয়ে ব্যক্তির তথ্য প্রদানের দ্রুততা 
এবং নিজস্ব পর্যবেক্ষণ সেখানে 
গুরুত্পূর্ণ । ঘটনা ঘটামাত্রই তথ্য 
ছড়িয়ে দেয়ার যে ক্ষমতা ব্লগের 
রয়েছে, "মুহূর্তেই সব সংবাদ'-জাতীয় 
শ্লোগানের দাবিদার তথ্যমাধ্যমেরও 
সেই ক্ষমতা নেই। 


ব্লগ করতে কি টাকা লাগে? 

ব্রগিং করা সম্পূর্ন ফি। কিছু 
অলাভজনক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা 
বিনামূল্যে ব্লগ তৈরি করার সুযোগ 
দিয়ে থাকে । ব্লগ করতে আপনাকে 
কোন টাকা ব্যয় করতে হবে না বরং 
আপনি আপনার রগ থেকে টাকা 
উপার্জন করতে পারবেন । এখন মনে 
প্রশ্ন আসতে পারে যে, ব্লগ করলে কে 
এবং কেন আমাকে টাকা দেবে? 
অনেক প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি যেমন, 
মাইক্রোসফট, ইন্টেল, আইবিএম 
ইত্যাদি এসব কোম্পানি বিভিন্ন £5 
ব9৮০11-এর মাধ্যমে ওয়েবসাইট 
বা ব্লগে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে । আপনি 
যদি কোন /১০৩ 1[২০/৮011-এর 
পাবলিশার হয়ে থাকেন তবে তারা 


ব্লগ কোথায় করবো? 

ব্লগ করার জন্য জনপ্রিয় দুইটি 
প্ল্যাটফর্ম হলো রব্লগার.কম ও 
ওয়ার্ডপ্রেস.কম | এখানে নিবন্ধিত হলে 


তারা আপনাকে বিনামূল্যে ব্লগিং করার 
সুযোগ প্রদান করবে । 
রগ করার জন্য কোন 


প্রাটফর্মটি ভালো? 


নিচের পরিসংখ্যান থেকে এটি ভালো 
ভাবে বুঝতে পারবেন, আমার মতে 
বলগার.কমই সবচেয়ে ভালো । এটি 
হচ্ছে জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন গুগলের 
একটি ফর সার্ভিস | তাছাড়া বলগার.কম 
এ ব্যবহৃত সকল প্রাগিস ও উইজেট 
সমূহ বিনামূল্যে পাওয়া যায় 
অপরপক্ষে ওয়ার্ডপ্রেস এর সকল 
প্রাগি্স ও উইজেটসমূহ ফি নয়, আর 
এতে ব্লগিং করাও কিছুটা কঠিন 
শুধুমাত্র ইন্টারনেট সম্পর্কে ধারণা 
থাকলেই র্লগার.কম এ ব্লগিং করা 
যায়। এটি খুব ইউজার ফ্রেন্ডলি 


এড্রেস আছে । তাহলে চলে যান 
ড/৬৮৮4.00105561.0017-এ | 


1০০ ৮০ 


655/ ৮০০৪, 


ব্লগার.কম এর হোমপেজ প্রদর্শিত হলে 
0০869 4 [31095 এই লিঙ্কে ক্লিক 
করতে হবে । এবার সাইন আপ করার 
জন্য একটি পেজ আসবে । উক্ত পেজে 
আপনার ইমেইল এড্রেস, আপনার পূর্ণ 
নাম, প্রদর্শনের নাম, পাসওয়ার্ড 
ইত্যাদি সঠিক ভাবে দিয়ে ঈড়হঃরইব 
বাটনে ক্লিক করতে হবে । তাহলে 
ব্লগার.কম এ আপনার একটি একাউন্ট 
তৈরি হয়ে যাবে । এরপর আপনাকে 
ব্লগ তৈরি করার পেজে নিয়ে যাওয়া 
হবে। 71098 ]101০-এর ঘরে 
আপনার ব্লগের টাইটেল লিখুন এবং 
[1095 £১001995 (0)২].)-এর ঘরে 
এড্রেস লিখে এবিলিটি চেক করুন। 
যদি 01901 £১৮৪1180111-এর 
নিচে সবুজ রঙের ফন্ট দ্বারা মেসেজ 
০৪171031096 81076 13 
4১৮৪1189019 তাহলে বোঝা যাবে যে 


ব্লগারংকম এ ব্যবহার করার জন্য 


আপনি উক্ত নামে রগ তৈরি করতে 


হাজার হাজার টেম্পলেট বা থিম ফি 


পারবেন । এবার ঈড়হঃরহব বাটনে 


পাওয়া যায় । আবার এটিকে নিজের 
ইচ্ছামত কাস্টমাইজ করা যায় । 


কিভাবে ব্লগ তৈরি করবো? 

আমরা যদি ব্লগিং করার সহজ ও 
সুবিধাজনক প্ল্যাটফর্ম বেছে নিই তবে 
ব্লগার.কম কেই বেছে নিতে হবে । তা 
হলে চলুন ব্লগার.কম এ একটি ব্লগ 
তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনে নিই । 
এখানে নিবন্ধন করার জন্য প্রথমে 


আপনার রগে বিজ্ঞাপন দিবে। 
আপনার ব্লগের ভিজিটররা যদি সেই 
বিজ্ঞাপনে ক্রিক করে তাহলে একটি 
নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ পাবেন । 


জুন'১৩ 


আপনার প্রয়োজন হবে একটি ইমেইল 
এড্রেসের। যা দিয়ে আপনাকে 
ব্গার.কম এ নিবন্ধন করতে হবে। 
ধরা যাক, আমাদের একটি ইমেইল 


ক্লিক করে পরের পেজে যান । এই 
পেজে আপনাকে ব্লগারকম এর 
ডিফল্ট যেকোন একটি টেম্পলেট 
সিলেক্ট করে 00706 বাটনে লিক 
করতে হবে । এই পেজে আপনার 
তৈরি হবার নিশিত করন একটি 
মেসেজ দেখাবে । 

& 01০০৬ 


1 1080 1010811951)551) 016815৫! 


ছােতেনেট 


____াাললারলরলারললার্লল্্ আত্তার্তহীদ ৮ 
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এই পেজ থেকে 91811 131055175 
বাটনে ক্লিক করতে হবে । এর পরের 
পেজে আপনি আপনার ব্লগে পোস্ট 
সংযুক্ত করতে পারবেন এবং নিজের 
ইচ্ছামত কাস্টমাইজ করতে পারবেন । 


জনপ্রিয় ও বহুল পঠিত ব্লগ রয়েছে, 
যেমন সামহোয়্যারইন, প্রিয় ব্লগ, প্রথম 


লিখে যাচ্ছেন; তাতে পরিষ্কার বোঝা 
যায় ওসব রূগের সঞ্চালকরা 


আলো বর্গ, বিডিনিউজটুয়েন্টিফোর 
ব্লগ, মুক্তমনা, বিডিটুডে, আমার 


উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই তাদেরকে এই 
সুযোগ দিচ্ছেন । এসব প্রাটফরমে 


বর্ণমালা ইত্যাদি । এখানে সাধারণত, 


পরবর্তীতে ব্লগে পোস্ট সংযুক্ত করুন। 


উপসংহার 

নিবন্ধের শেষে ব্লগ তৈরি সম্পর্কে যে 
বর্ণনা সনিবিষ্ট হয়েছে; তা বিশেষ 
থেকে এক টুকরো জায়গা ধার নিয়ে 
নিজের একটি জগত তৈরি করার 
মতো । এর বাইরে স্বাধীন যেসব 


বে 
8১০4০0১৮০4৪ 
এ মাদ্রাসা ওমান বিন আফ্ফান (রা ) গ্রাম 


[ছবীন্বি ও আশ্ুন্িক শ্শিল্ষা একটি অনন্য 1 
১৬৪২১ এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 


নিজস্ব ওয়েবসাইটের মতো [0107911) 
ও 1709501 কিনতে হয় । বর্তমানে 
আলোচনার শীর্ষে রয়েছে এসব ব্লগ । 
ইতোপূর্বে বলেছি, সব ব্লগ বা ব্লগার 
ধর্মবিদ্বেধী নয়; নাস্তিক ব্লগারদের 
সংখ্যাও বেশি নয় । কিন্তু শতাধিক উগ্র 


ব্লগার দিনরাত অকথ্য, অশ্রাব্য ভাষায় 
যেসব ব্লগে অবাধে ও সেন্সরহীনভাবে 


দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 


ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 


ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 
% সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


হয় । ১৫টি সুরা 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতায় দু'আ কালিমা ও 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


সুন্নাত মোতাবেক 


বিভাগ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইক্ামত, পাক-তাহারাতের 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, 


বাংলা, অংক ও 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


জুন'১৩ 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 

চ5554৮0্ মাত্র ছয় বছরে ডিথ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 
(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড % ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম | ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


রূুগার ও সঞ্ালকদের চিন্তা ও চরিত্র 
যে, অভিন্ন তা সহজবোধ্য বিষয় | 
কতিপয় নাস্তিক ব্লগারের আল্লাহ, 
রাসুল ও ইসলামকে আক্রমণ করে ব্লগ 
লেখাসহ তাদের নানা রকম বিতর্কিত 
কর্মকান্ডের প্রতিবাদে সারা দেশের 
ধর্মপ্রাণ মানুষ ব্যাপক প্রতিবাদে 
আন্দোলিত হবার পর সরকার 
ধর্মকারী” ও “নূরানী চাপা” প্রভৃতি 
কয়েকটি রগ সাময়িকভাবে বন্ধ 
করলেও এখনও একশ'র বেশি রগের 
বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা 
সত্বেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়নি। অথচ নাস্তিকদের অবাধ 
বিচরণক্ষেত্র হিসেবে পরিচিতি 
ব্লগগুলোর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু 
পোস্ট প্রকাশিত হওয়ায় 
সোনারবাংলাদেশ নামক ব্লগটি বন্ধ 
করে দেয়া হয়েছে। এতে ধর্মীয় 
অনুভূতিতে আঘাতকারীদের শাস্তির 
বিষয়ে সরকারের আন্তরিকতা ষোলো 
আনায় প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আছে। 


লেখক: সদস্য সচিব, জাগৃতি লেখক 
ফোরম, উক্গ্াম 
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বামপন্থি দলগুলো 


লীগ ও 


অধ্যাপক যিনি প্রেষণে তথ্য 


ইবনে শায়ের 


দু'টির একটিও ধর্মরিপেক্ষতাবাদের 


কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করছেন তিনি অনুরূপ এক কথা- 
প্রদর্শনীতে মদিনা সনদকে বাদশাহ 


সরকারের আমলে 


আকবরের দীন-ই-ইলাহীর সাথে 


ক 
ংযোজন করা 


তুলনা করলেন। কি বিস্ময়কর 
তথ্য!!! জ্ঞানীগুণীদের 


সেক্যুলারিজম মানে কি হিনতা- 


অজ্ঞান মন্তব্যে ইসলামের 


এ বিতর্কে না গিয়েও অন্তত এটুকু 
বলা যায় যে এটি ধর্ম সম্পর্কে 
নিরাসক্ত একটি মতবাদ । ইদানিং 

রিজমের এদেশীয় 
প্রবক্তাগণ হঠাৎ করে ধর্মের 


ইতিহাসকে ক্ষতবিক্ষত হতে দেখে 
আমরা বিস্মিত-স্তভিত। আমরা 
মনে করি এই বিষয়ে সঠিক তথ্য 

জানানো উচিত । 


ব্যাপারে নিরাসক্ত এ মতবাদের 
পক্ষে ইসলামের সমর্থন উদঘাটনে 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও 


মূল পরিচয় জ্ঞাপন করে না। 
আমাদের বক্তব্যের সত্যতা 
প্রমাণের জন্য কয়েকটি নির্ভরযোগ্য 
সুত্র হতে সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা 
99০01191151) 19 ৪1) 91071081 
35900171 10011090 07 116 
[01100119199 01 1181019] 
100181105 8100 11061960091) 
০% 19৬9৪160 161151010$ 01 
30]01778111911511- 

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি নৈতিক 
ব্যবস্থা, যা কেবল প্রাকৃতিক 


পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে 


নৈতিকতার মূলনীতির ওপর 


ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি 
পার্লামেন্টে দাড়িয়ে মহাজোটের 


সবিস্তারে আলোচনা করা সম্ভব 
নয়। এখানে মদিনা সনদে 


এক মাননীয় সাংসদ বলেছেন, 


সেক্যলারিজমের ভিত্তি রয়েছে 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তি মদিনা 


কিনা-শুধু এই বিষয়ে আলোকপাত 


সনদেই বিদ্যমান। তার মতে, 
মহানবী গজ মদিনায় একটি 
সেক্যুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । ক'দিন আগে সাবেক 
এক সেনা কর্মকর্তা একটি 
প্রদর্শনীতে মাননীয় সাং 


করা হবে। 

শুরুতেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের 
পরিচয় সংক্ষেপে তুলে ধরা 
প্রয়োজন । আমাদের দেশের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ধর্মপ্রাণ 
মুসলিম । তাই মুসলিমদের 


বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করেন। 'হযরত 


ধর্মরিপেক্ষতাবাদের প্রবক্তারা এ 


মাত্র তিনশ' তেরো সাহাবী নিয়ে 


আধ ও বিকৃত 


মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন, 


/গ/ 


তুলে ধরেন। এ 


এ তথ্য জানিয়েও জেনারেল 
সাহেব ইতিহাস জ্ঞান উপহার দিয়ে 


পরিচয় দিতে 


আমাদেরকে ধন্য করেছেন 
বিষয়টি এখানেই থেমে গেলে বলা 


যেত বাড়াবাড়ি তেমন কিছু হয়নি 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক 
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ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ 1 বস্তত 


প্রতিষ্ঠিত এবং এশীসৃত্রে প্রাপ্ত ধর্ম 
বা রহস্যবাদ হতে মুক্ত ১ 
99001911517: 1019 
018 076 19115101) 
1001 09 11101৬90 
0159101280101 00 99016, 
90009811017 910. 

“সমাজ সংগঠন, শিক্ষা প্রভৃতি 
বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না, 
এমন বিশ্বাসই হল 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ । 

99001911917 15 ৪ 00909 ০01 
009 [99170910105 10 0115 
11 001090 011 
09010910018110105 [01919 
110177217, 8170 171917090 
10811015101 00996 ৮179 
0100  0)901959 11009110160, 
01019119101 01 
0100091128019. 


09119 
97010 
11] 1079 


____ 4: আত্তার্তহীদ ১০ 
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ধর্মতাত্বক মনে করেন মদিনা 


ধরর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি সেক্যুলার এজেন্ডা বাস্তবায়নের 
কর্তব্পালন পদ্ধতি, যা এই পূর্বশর্তই হল ধর্মকে অস্বীকার 
জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, কেবল করা। হোলিয়কের উদারপন্থি 
মানবীয় বিবেচনার ওপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ গ্রহণ করলে এটা বলা যায় 
এবং যারা ধর্মতত্বকে আস্থা ও যে খিস্টবাদ ও 
বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না তাদের ধর্মরিপেক্ষতাবাদের সহাবস্থান 
জন্য প্রণীত ।২ সম্ভব। কিন্তু একই বক্তব্য 
উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে ইসলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে 
আমরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পারে না। কারণ খিস্টবাদের ন্যায় 


নিম্োক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরতে 
পারি: 
ক) এটি পার্থিব জীবন পরিচালনা 
সংক্রান্ত একটি মতবাদ, 

খ) এটি ওয়াহীভিত্তিক 
রহস্যবাদমুক্ত, 

গ) এই মতবাদের মূল বক্তব্য হল: 
সমাজ সংগঠন,  রাষ্ট্রপরিচালনা, 
শিক্ষাব্যবস্থাসহ পার্থব কোন 


ধর্ম বা 


ইসলাম পার্থিব বিধিবিধানমুক্ত ধর্ম 


নয়। এ জীবনের সর্বক্ষেত্রে 

প্রযোজ্য বিধান অথবা মূলনীতি 

ইসলামে বিধৃত হয়েছে । 

এ 4) ৪ গে ৩৪ তু ও ৪ ৩ 
৪9৩৯৫ 

“এই কিতাবে আমি কোন কিছু বাদ 

দিইনি 1 


ক্ষেত্রে ধর্ম সম্পৃক্ত হতে পারবে না, 


আর তাই, অনুসারীদের কাছ এই 


ঘ) এই মতবাদ তাদের জন্য 
প্রণীত যারা ধর্মতত্বকে আস্থা ও 
বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না। 

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানে কি 
ধর্মহীনতা? অন্য কথায় 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও নাস্তিকতা কি 
সমার্থক? এটি অনেক পুরনো 
বিতর্ক । ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের 
প্রতিষ্ঠাতাদের মাঝেও এই বিতর্ক 
ছিল। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাকালে 
অর্থ] ১৮৪৯ সালে এটির 
দু'প্রতিষ্ঠাতা জর্জ জ্যাকব হোলিয়ক 
ও চার্লস ব্রাডজলাফ সেকু্যুলারিজম 
ও নাস্তিক্যবাদের পারস্পরিক 
সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে 
পড়েন । হোলিয়ক 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে খিস্টবাদ ও 
নাস্তিকতার মাঝামাঝি একটি 
মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে 
চেয়েছিলেন । ধর্মপ্রাণ খিস্টানরা 
তাদের ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনে 
সীমাবদ্ধ রেখে এ আন্দোলনে 
শরিক হবেন বলে তিনি আশা 
পোষণ করতেন । পক্ষান্তরে 
ব্রালাফ মনে করতেন খিস্টবাদ ও 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সাংঘর্ষিক 
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রে ধর্ম পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য দাবি 
রঃ 29 322 সগ 0৩ জে 
5 ৫) ৪ ০৮৪ আও 55 
9৩2 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা 
ইসলামে পূর্ণরূপে দাখিল হও 1 
অতএব ধধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও 


সনদের কিছু বিষয় পরবর্তী 
বিধিবিধানের মাধ্যমে রহিত হয়ে 
গেছে। এ অভিমত আমলে না 
নিয়ে আমরা মদিনা সনদ পূর্ণরূপে 


তাদের প্রত্যেক 
সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম 
পালন করবে । আমরা আগেই 
উল্লেখ করেছি যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল বক্তব্য 
নয়; এ মতবাদের মুল বক্তব্য 
ধর্মকে কেবল ব্যক্তিগত জীবনে 
সীমাবদ্ধ রাখা যা 


ইসলামের সৌন্রর্যেরই অং 
নাগরিকের 
নিশিত করার 


ধর্মহীনতা অভিন্ন এই বক্তব্য 


সর্বাংশে সমর্থন না করেও বলা 


যায় এটি একজন মুসলিমের 


এতিহাসিক 


জীবনে ইসলামের প্রয়োগক্ষেত্রকে 
সীমিত করে দেয়। অন্য কথায় 


সেক্যুলারিজমের ভিত্তি অনুসন্ধান 
করেন তারা একই সনদের অন্য 


ইসলামের পরিপূর্ণ পরিপালনে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । 


ধারাগুলোর সামনে চোখ বন্ধ করে 
থাকেন । বভিন্ন সম্প্রদায়ের 


এ পর্যায়ে মদিনা সনদে 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তি 
সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে। 


পারস্পরিক বিবাদ 
উপায় সম্পর্কিত মদিনা সনদের 
ধারাটি নিম্নরূপঃ “এ চুক্তির 


প্রথমেই বলে রাখা ভাল মদিনা 


আওতাভুক্ত ব্যক্তিদের মাঝে যদি 


সনদ প্রণীত হয়েছিল হিজরতের 


এমন ঘটনা বা দ্বন্দ দেখা দেয় 


পরপর | তখনো ইসলামের 


যাতে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা করা হয় 


সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিধিবিধান 


তাহলে মীমাংসার জন্য তা আল্লাহ 


পূর্ণতা পায়নি । এরপরেও প্রায় দশ 
বছর কুরআনের অবতরণ অব্যাহত 
ছিল । এজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ 


তাআলা ও তার রাসূল মুহাম্মাদ 
্ট-এর কাছে সমর্পণ করা 
হবে অর্থাথ মদিনা রাষ্ট্রের 


___লললললললু। আত্তার্জহীদ ১১ 
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নাগরিকদের পারস্পরিক 
বিসম্বাদের ফায়সালা করা হবে 
ওয়াহী বা প্রত্যাদেশের আলোকে 
ইসলামী আইনের ভিত্তিতে । 
এখানেই ইসলামী আইনের 
প্রাধান্যের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে 
ফুটে ওঠেছে। অন্য ভাষায় বলা 
যায় মদিনা সনদে 
ধর্মরিপেক্ষতাবাদের ভিত্তি তো 
নেই; বরং পশ্চিমা মতবাদটি 
সুস্পষ্টভাবে মদিনা সনদের 
বিরোধী । 

মদিনা সনদ ও 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পারস্পরিক 


করতে চাই। 
এমন একটি বিরল তথ্য দিয়েছেন 
যা আজ অবধি কোন গ্রন্থে পাওয়া 
যায়নি । তিনি দাবি করেছেন যে 
মদিনা সনদ ও বাদশাহ আকবরের 


উল্লেখ করা হয়েছে যে মদিনা 
সনদ ছিল একটি মৈত্রীচুক্তি যাতে 
মদিনায় বসবাসরত গ্রোত্রগুলোকে 


অবমাননা ও ইতিহাস বিকৃতির 


তবে তিনি কখনো ধর্মনিরপেক্ষ 


পাশাপাশি চরম বুদ্ধিবৃত্তিক গরিবি 
প্রকাশ করা হয়েছে। 

বর্তমানে আমরা জ্ঞানের 
বিশেষায়নের যুগে বসবাস করছি; 
এখন দন্তচিকিৎসক মুখের চিকিৎসা 
করেন না। কেবল ইসলাম ও 
ইসলামের ইতিহাসের বিষয়টি 
ভিনন। জ্ঞানের এই শাখাটি 
অবিভাবকবিহীন এতিমের ন্যায় 
আক্রম্য;য যে কোন বিষয়ের 
পণ্তিতরা ইসলামের ইতিহাস 
সম্পর্কে মনগড়া ও বেহুশ মন্তব্য 
করে জ্ঞানের এই শাখাকে জর্জরিত 
করছেন । 

নিবন্ধটি শেষ করার আগে একটি 
বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


অসাম্প্রদায়িক 

সাম্প্রদায়িকতার অর্থ অন্যায়ভাবে 
নিজ ধর্মকে সমর্থন করা যা 
মহানবী আ্ঞ্জু কখনো করেননি । 


উরি 


ছিলেন না। মহানবী ্রজ 
ইসলামকে কখনো ব্যক্তিগত 
জীবনে সীমাবদ্ধ রাখেননি । বরং 


জীবনের সবক্ষেত্রে ইসলামের 


এজন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে আশ্রয় 
নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই । 


লেখক: শিক্ষক ও গবেষক 


সেকুযলারিজম: 
বিলিফ, শিকাগো, আমেরিকা (১৮৯৬), পৃ. 
৩৫ 
« আল-কুরআন, সরা আল-আনআম, ৬:৩৮ 
+ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২০৮ 
« ইবন হিশাম, আস-সীরাতন নাবাওয়ীয়া, 
বয়রুত, লেবনান (১৯৭৯), পৃ. ১৪২ 


১০ বছরের মধ্যে ব্রিটেন হবে মুসলিমপ্রধান দেশ 


আগামী ১০ বছরের মধ্যেই ব্রিটেন মুসলিমপ্রধান দেশে পরিণত হতে পারে । 
দেশটিতে খিস্টানদের সংখ্যা দিন দিন উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাওয়ায় এ 


নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা 


হয়নি । পক্ষান্তরে মোগল সম্রাট 
আকবর ভারতে প্রচলিত ধর্মগ্ুলোর 
সমন্বয়ে একটি জগাখিচুড়ি ধর্ম 
প্রবর্তন করেছিলেন যার নাম 
দেওয়া হয়েছিলো দীন-ই-ইলাহী । 
অত্যন্ত ক্ষ এ ধর্ম মাত্র ১৭ 
পেরেছিল । আকবরের দরবারে 
তার প্রধান সেনাপতি মানসিংহ 


করেছিলেন । | আকবরের 
রাজনৈতিক  স্ট্যান্টবাজির সাথে 
মহানবী এ্র্-এর ওঁশী প্রত্যাদেশ- 


সমর্থিত চুক্তির তুলনা করে ধর্ম 
জুন'১৩ 


সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে । ২০১১ সালের সমন্বিত এক গবেষণার ফলাফল থেকে 


এ তথ্য জানা গেছে । এতে বলা হয়েছে, আগামী দশকে ব্রিটিশ খিস্টানরা 
নিজেদের একটি সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে পরিচয় দেবে ৷ গবেষণা ফলাফলে 


আরো বলা হয়েছে, ৫৩ লাখেরও কম ব্রিটিশ এখন তাদেরকে খিস্টান হিসেবে 
পরিচয় দেয় । গত এক দশকে ব্রিটেনে সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা বাড়লেও 


খ্রিস্টানদের সংখ্যা কমেছে শতকরা ১৫ ভাগ । অন্যদিকে, একই সময়ে 


ব্রিটেনে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৭৫ ভাগ এবং অভিবাসী হয়ে 
দেশটিতে গেছে প্রায় ছয় লাখ মুসলিম । ব্রিটেনে যেখানে গড়ে ২৫ বছর বয়সি 
মুসলমান যুবকই ইসলাম ধর্ম পালন করে সবচেয়ে বেশি, সেখানে খিস্টানদের 
মধ্যে ৪৫ বছর বয়সের লোকজন বেশি ধর্ম পালন করে । এদিকে, ব্রিটেনে 
নাস্তিকের সংখ্যাও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে । এ সংখ্যা গত এক দশকে 
বেড়েছে শতকরা ১০ ভাগ এবং ৬৪ লাখ ইংরেজ বলেছে, কোনো ধর্মে তাদের 
বিশ্বাস নেই । ন্যাশনাল সেক্যুলার সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক কিথ 
পোর্টিয়াস উড ব্রিটিশ দৈনিক টেলিগ্রাফকে বলেছেন, যে হারে বিশেষ করে 


তরুণদের মধ্যে খিস্টানদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে তা থামানো যাবে না । 


_____লললললললল্্ু। আত্তান্তীদ ১২ 
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রাসূলুলাহ গ&-এর মিরাজ 
সশরীরে না স্বপ্রে? 


আবদুল্াহ আল-বাকী 


রাসূলুল্লাহ গ্্ী মিরাজের রাতে মক্কার মসজিদুল হারাম 
থেকে জেরুজালেমের মসজিদে আক্সা পর্যন্ত ভ্রমণ করেন । 
এই রাতের ভ্রমণটা আল-ইসরা নামে অভিহিত । এই 
ইসরার বর্ণনা ১৫ পারার সূরা আল-ইসরা ১ আয়াতে বর্ণিত 


মিরাজ সশরীরে হবার বিভিন্ন প্রমাণ 
প্রথম প্রমাণ: মিরাজের কথা আল্লাহ তাআলা সুরা আল- 
ইসরার শুরুতে বর্ণনা করেছেন । ওই বর্ণনার আরম্তে ০৯ 
০ শব্দ আছে। যার অর্থ পবিত্র অর্থাৎ আল্লাহ সব রকম 
সন্দেহ এবং ছ্বিধা-ছন্থ থেকে পবিত্র । এই ০৩৯ শব্দটি 
আশ্চর্য ও বিরাট ঘটনার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয় । স্বপ্নে মিরাজ 
হওয়াটা মামুলি ব্যাপার, কিন্তু সশরীরে হওয়াটা 
অতিআশ্চর্ষের ব্যাপার | তাই রাসূলুল্লাহ ্র্ঈ-এর মিরাজ 
সশরীরে ছিল । তা স্বপ্নে ছিলনা । 
দ্বিতীয় প্রমাণ: উক্ত আয়াতে একটি শব্দ আব্দুন আছে । যার 
অর্থ দেহ এবং আত্মা দুইই ।২ আল-কুরআনের অন্যান্য কিছু 
আয়াতে রাসূলুল্লাহর জন্য আবদুন ও আবদুল্লাহ শব্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে । যেমন_ 

83০80104৫৯৫ ৬5 এ 
“তুমি দেখছো কি তাকে, যে ব্যক্তি মানা করে এক বান্দাকে 
যখন সে নামাজ পড়ে?ঃ 


অন্য আয়াতে আছে, 
উ1634050556185548-৮৫ধঠি 

'আল্লাহর বান্দা মুহাম্মদ ্রন্র যখন তাকে ডাকার জন্য 

দীড়ান তখন তার কাছে লোকেরা জড়ো হয়ে যায় ।* 

তৃতীয় প্রমাণ: মিরাজের রাতে সাত আসমানের উপরে 

9455222%95 

“তার চোখটি (আল্লাহর নির্দশনাবলি দেখতে) বিভ্রান্ত হয়নি 

এবং এদিকে-ওদিকে ধাবিতও হয়নি ।* 

মানুষের চোখ যে তার দেহেরই একটি অঙ্গ সেহেতু 

মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহর আল্লাহর নিদর্শন দেখাটা 

সশরীরে হয়েছিল তা স্বপ্নে নয় । 

চতুর্থ প্রমাণ: মিরাজের বর্ণনায় সমস্ত হাদীসেই বর্ণিত আছে 

যে, সেই রাতে রাসূলুল্লাহ শ্রঞ্জ বুরাকে চড়েছিলেন । বুরাকে 

দেহ চড়ে, আত্মা চড়ে না। তাই বুরাক-চড়া মিরাজ-ভ্রমণ 

সশরীরে হয়েছিল, তা স্বপ্নে নয় । 

পঞ্চম প্রমাণ: আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিরাজ থেকে 


হয়েছে । অতঃপর মসজিদে আকসা থেকে তিনি সাত 
আসমান পার করে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত চড়েন। এই 
চড়াটাকে ইসলামী পরিভাষায় মিরাজ বলে । এই মিরাজের 
বর্ণনা ২৭ পারার সুরা আন-নাজমের ৭ থেকে ১৮ আয়াতে 
বর্ণিত হয়েছে । অধিকাংশ মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও 
মুতাকাল্লিমদের মতে ইসরা ও মিরাজ দুটোই একই রাতে 
সংঘটিত হয়েছিল । আর তা সশরীরেই হয়েছিল । যার 
প্রমাণ বহু হাদীস এবং আল্লাহর উক্তি: 98০: ৬০ ডিও ০০ 
দ্বারা পাওয়া যায় ।১ 
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আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিরাজ থেকে ফিরে এসে 
রাসূলুল্লাহ শ্ঞ্জ যখন এ ঘটনার কথা মক্কায় কাফিরদের 
কাছে বর্ণনা করেন তখন কিছু মুসলিম মুরতাদ ও বেঈমান 
হয়ে যায় । আর হযরত আবু বাকর ৮ সেটাকে বিশ্বাস 
করে সিদ্দীক উপাধি পেয়েছিলেন ৬ 

উক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ্ঞ্জ-এর মিরাজ 
যদি স্বপ্নে হতো তাহলে মক্কার কাফিররা মিরাজের বর্ণনা 
শুনে তাকে অস্বীকার করতো না এবং নড়বড়ে ঈমান 
মুসলমানরা মুরতাদ হত না । আর হযরত আবু বকর রই 


__777..0 আত্তার্তহীদ ১৩ 
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অতো দৃঢ়ভাবে তা সমর্থন করতেন না । অতএব রাসূলুল্লাহ 
ঞ্রঞ্জ-এর মিরাজ স্বশরীরে ছিল । তাস্বপ্নে নয় । 
আগা, 


ছষ্ঠ প্রমাণ: আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ উ্ধ 
এর মিরাজের বর্ণনা শোনবার পর মন্কায় মুশিরকরা তাকে 
বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি দুশ্্তাগ্রস্ত 
হন। কারণ তিনি তো বায়তুল মুকাদ্দাস পরিদর্শনে যাননি 
যে তা তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন । তাই তিনি উত্তর 
দিতে চিন্তিত ছিলেন । এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা বায়তুল 
মুকাদ্দাসের ছবি তার সামনে ভাসিয়ে দেন । ফলে তিনি তা 
দেখে একটা একটা করে প্রশ্নের উত্তর দেন | এমনকি পথের 
মধ্যে তাদের উটের ও তার রাখালদের বর্ণনাও শুনিয়ে 
দেন । যা একথা প্রমাণ করে যে, তার 
মিরাজ সশরীরে ছিল । 

সপ্তম প্রমাণ: হাফিয আবু নুআইম 
এই দালায়িলুন নুবুওয়াতে বর্ণনা 
করেছেন, আবু সুফিয়ান বলেন (কোফির 
যুগে) রোমের কায়সারের তরফ থেকে 
তাকে এবং তার সাথীদেরকে ডাকা 


এই দরজাটি বন্ধ না হওয়ার কারণ একজন নবী | যিনি 


আজকের রাতে আমাদের মসজিদে নামায পড়েছেন ।? 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:১ 

২ ইবনে মনযুর, লিসানুল তারব, খ. ৩, পৃ. ২৩০ 

আল-কুরআন, সুরা আল-আ)লাক, ৯৬:৯-১০ 

* আল-কুরআন, সর আল-জিন, ৭২:১৯ 

« আল-কুরআন, সর আন-নাজম, ৫৩:১৭ 

১ আবদুস সালাম হারন, তাহ্যীর সীরাতে ইবনি হিশাম, 
রি রিসালা, বয়রুত, লেবনান (্তুদশ সংস্করণ: ১৪০৪ 


দা 
১5 ৬টি রো রররাজা 


হজে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 


হয় । তখন কথা প্রসঙ্গে আবু সুফিয়ান 
কায়সারকে বলেন, মুহাম্মদ 
মিথ্যাবাদী । কারণ তিনি বলেন যে, সে 
একরাতে আমাদের মসজিদুল হারাম 
থেকে আপনাদের মসজিদে আকসা 
পর্যন্ত ভ্রমণ করেছে এবং সেই রাতেই 
সে সকালের আগেই মক্কায় ফিরে 


গ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেনির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 


এসেছেন । তখন কায়সারের মাথার 
কাছে একজন পাদরি ছিলেন, তিনি 
জানি । কায়সার বলেন, তা কিভাবে? 
পাদরি বলেন, আমি সবসময় মসজিদে 
আকসার দরজাগুলো বন্ধ করে 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


জা 
*সবদিম ৬ সালের খহক হত যো 


0088010 [২০6)091 08701211005 


ঘুমাতাম । ওই রাতে আমি সব দরজাই 


ক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


10019, 09105101, 
9100181 108] 


11370 10750 


বন্ধ করে দিই, কিন্তু একটা দরজা বন্ধ 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 


734 087, থেগাগা, 


করতে পারেনি। আমি অন্য 
কর্মচারীদের সাহায্য নিলাম, তারাও বহু 
কষ্ট করলো । কিন্তু আমরা সেটাকে 
নড়াতে পারলাম না। তাই ছুতার 
মি্ত্রীদেরকে ডাকা হল । তারা সেটা 
দেখে বললো, এর উপরে ওপরকার 
দেওয়ালের চাপ পড়েছে, তাই 
সকালের আগে এটা কিছু করা যাবে 
না। ফলে আমি সেই দরজাটি খোলা 
ছেড়ে দিই। অতঃপর আমি সকালে 
এসে মসজিদের এক কোণে একটি 
ছিদ্র দেখতে পেলাম যাতে সওয়ারি 
বাধার চিহ্ত মনে হল। তখন আমি 
আমার সাথীদের বললাম, আজ রাতে 
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০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


01141), [91, 110, 11100 
0911, /১151)8015191, 


910. 48919) ০0101010105. 


12200 
1052550 


1151600 
1151900 
001160 


13000199811 & 4১010] 00001115. 


101) 41001108 


/১0908]19. 


আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
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মাওলানা আনোয়ারুল করীম 


মিরাজ মানে আল্লাহর দিদার লাভ 
করা । এ মিরাজ দু'ভাবে হতে পারে । 
দৈহিক মিরাজ এবং আত্মিক মিরাজ । 
একটি হাদীসে নামাকে মুমিনের 
মিরাজ বলা হয়েছে । এর অর্থ হলো: 
নামাযের মাধ্যমে মুমিনগণ 
আত্মিকভাবে আল্লাহর দিদার পেয়ে 
থাকে | সরাসরি দৈহিকভাবে আল্লাহর 
দিদার লাভ হয় না 
হিজরতের ন্যুনাধিক দেড় বছর আগে 
রজব মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত 
রাতে মহানবী হযরত মুহম্মদ এজ 
আল্লাহর বিশেষ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে 
আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছেন | তিনি এক 
বিশেষ যানে আরোহণ করে প্রথমত 
মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে এক 
হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত 
বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে উপস্থিত 
হন। সেখান থেকে উরধ্বলোকে গমন 
করে ক্রমান্বয়ে প্রথম আকাশ থেকে 
সপ্তম আকাশ অতিক্রম করে বাইতুল 


মামুরে যান। সেখান থেকে 
সিদরাতুল মুন্তাহায় পৌছেন । 


একেই ইসলামী পরিভাষায় মিরাজ 
বলে। মিরাজ আরবি শব্দ। এর 


হেদায়াতের নির্দেশ ঘটেছে । এসব 
কারণেই এ মুজিযাটি প্রকৃতপক্ষে 


শব্দমূল উরুজ' অর্থ উত্থান । সাধারণ 
অর্থে উধর্বারোহণ বা সিঁড়ি । ইসলামী 
পরিভাষায় এটি একটি অলৌকিক 
ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করে | 


আল্লাহর অসীম মান এবং 
মহাকুদরতের ফল | হযরত মুহম্মদের 
জজ্জ আগেকার নবী-রাসূলগণ শুধু 


উর 


ওহির মারফতে অবগত হয়েই আল্লাহ্‌র 


মিরাজ বিশ্বের ইতিহাসে শুধু ঘটনা 
নয়; বরং অত্যাশ্র্য এক বিস্ময়কর 


ঘটনা । মহানবী প্র্-এর মিরাজ হলো 


প্রকৃত বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ 


আল্লাহর দিদার লাভ 


আশ্বস্তকরণের এক দীপ্ত নমুনা 


করা । এ মিরাজ দু'ভাবে হতে পারে । 


মহানবী ঞ্রঞ্জ দীনের দাওয়াত পৌছাতে 
গিয়ে একদিকে যখন লাঞ্কুনা ও 
গঞ্জনার তীব্র দাহনে উৎপীড়িত 
হচ্ছিলেন, অন্যদিকে তার আশ্রয়দাতা 
আবু তালেব ও জীবনসঙ্গিনী হযরত 
খাদিজা ঞল্& ইহ্ধাম ত্যাগ করেন। 
আবার তায়েফে ইসলাম প্রচার করতে 
গিয়েও _ তায়েফবাসীর অত্যাচারে 
অত্যাচারিত হয়ে বিফল মনোরথ হন । 
এ সময় তিনি দারুণ মর্মব্যথায় 
ভোগেন । এমন সময় মহান আল্লাহ্‌ 
তার বন্ধু হযরত মুহম্মদকে রর নিজ 


সানিধ্যে ডেকে আশ্বাসবাণী দিয়ে 


সেখান থেকে আরো সম্মুখে অথসর 


সান্ত্বনা দেন। কেননা বিপদ মুহুর্তে 


হয়ে স্বর্গ-নরক প্রভৃতি আল্লাহতায়ালার 


বন্ধুর সামান্য সাহচর্যদান দুঃখকে 


অনন্ত মহিমার অতুলনীয় নিদর্শনগুলো 


হালকা করে দেয়। 


অবলোকন করে এশী করুণার সমর্পিত 


হয়ে ফিরে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ 

তায়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার মূলত একটি মুজিযা। সব নবীই 
একান্ত বাণী শ্রবণ করে দিবাগমনের মুজিযা প্রদর্শন করেছেন । 

আগেই মর্ত্যের মাটিতে ফিরে আসেন | বিশ্বাসী এবং 


জীবনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা | এটি 


তাতে 


জুন'১৩ 


অবিশ্বাসীদের 


দৈহিক মিরাজ এবং আত্মিক মিরাজ । 
একটি হাদীসে নামাযকে মুমিনের 
মিরাজ বলা হয়েছে । এর অর্থ হলো: 
নামাযের মাধ্যমে মুমিনগণ 
আত্মিকভাবে আল্লাহর দিদার পেয়ে 
থাকে । সরাসরি দৈহিকভাবে আল্লাহর 
দিদার লাভ হয় না। আমাদের 
আলোচ্য মিরাজটি নবীজী ্রঞ্জ-এর 
দৈহিক মিরাজ নিয়ে ৷ নামায ছাড়াও 
নবীজির জীবনে আত্মিক মিরাজ 
ঘটেছে বহুবার । আত্তিক বা স্বপ্নযোগে 
আল্লাহর দিদার লাভের প্রসঙ্গটি হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং 
আয়িশা শর্ট থেকে উল্লেখ আছে । 
মিরাজ সম্পর্কে পবিত্র কালামুল্লাহ 
শরীফে সূরা আল-ইসরার ১ আয়াতে 
বর্ণিত হয়েছে: 
£% 4৮৫৪ ৬ খা সন এ 2৮ 
০990 (৮0 25 45085 
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“পবিত্রতম ও সব দুর্বলতামুক্ত সেই 
মহিমাময় খোদা, যিনি স্বীয় বান্দা 
মুহম্মমকে রজনীযোগে ভ্রমণ 
করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে 


আসমানে উঠে হযরত আদম এয়া 
এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । এভাবে 


গেলে তিনি নবীদের ইমাম হয়ে নামায 
সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি 


যথাক্রমে দ্বিতীয় থেকে সপ্তম আসমানে 


বোরাকে চড়েই রওনা হন এবং 


হযরত ইয়াহইয়া এরও হযরত ঈসা 


দীন-দুনিয়ার বু বরকত দিয়ে 
রেখেছিলাম, তাকে আমার বিশেষ 


অন্ধকার থাকতেই যথাস্থানে ফিরে 
আসেন। 
তিনি ফিরে এসে দেখতে পান, তার 


হযরত মুসা /ররবটী এবং হযরত 


মহিমা ও নিদর্শনাবলি দেখানোর জন্য; 
তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা 1১ 

মিরাজ বিষয়ে ৩১ জন সাহাবীর কাছে 
থেকে বিশদ বিবরণসংবলিত ৩২টি 
বর্ণনা রয়েছে। এ বিশালসংখ্যক 
বর্ণনার সারসংক্ষেপ নিয়রূপ: রজব 


ইবরাহীম /পরব্টি-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয় । সবাই মহানবীকে ক্রুজ মারহাবা' 
বলে সংবর্ধনা জানান । 

সপ্তম আকাশে নবীজী তু 
মামুর দেখতে পান । এ বায়তুল মামুরে 
দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ 


আর 
উ্যায়ামা; 


মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত রাতে 


করে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা (অর্থাৎ 


মহানবী এর কাবা শরিফের হাতীম' 
নামক স্থানে বা অন্য বর্ণনামতে কাবার 
অতিসন্নিকটে অবস্থিত উম্মে হানী 
ঘরে শায়িত ছিলেন ৷ এ সময় হযরত 
বিটি ও হযরত ইসরাফীল রবি 
এসে নবী ্্র-কে জাগ্রত করলেন ও 
বক্ষ-বিদারণ করে কলব জমজমের 
পানিতে ধুয়ে তা ইমান ও হিকমত 
দ্বারা পরিপূর্ণ করে যথাস্থানে প্রতিস্থাপন 
করে দিলেন । এ বক্ষবিদারণ করার 
সময় মহানবী জী কোনো রকম ব্যথা 
অনুভব করেননি এবং কোনো 
রক্তপাতও হয়নি ৷ মহানবী এ্রঞ্ঠ-এর 
বক্ষবিদারণের পর তার সামনে 
'বোরাক' নামে এক আশ্চর্য স্বর্গীয় 


যারা একবার প্রবেশ করে) পুনরায় 
প্রবেশ করার পালা আসবে না। 
অতঃপর নবীজি “সিদরাতুল মুনতাহা* 
বা শেষ সীমা নির্দেশক কেন্দ্রবিন্দুতে 
গিয়ে পৌছেন । ক্রমান্বয়ে তিনি জানাত 
ও দোযখ পরিদর্শন করেন । সিদরাতুল 
মুনতাহায় গিয়ে বোরাকের গতি থেমে 
যায় । ফেরেশতা হযরত জিবরীলও 


অযুর পানি তখনো গড়াচ্ছে এবং 
বিছানা উষ্ণই ছিল । অর্থাৎ খুব অল্প 
সময়ের মধ্যেই বিশাল ভ্রমণ তথা 
মিরাজ সফল সমাপ্ত হয় । অন্য বর্ণনায় 
পাওয়া যায়, মহানবীর প্রজ্জ এ 
বিস্ময়কর ভ্রমণে দীর্ঘ ২৭ বছর কেটে 
যায় । স্ববিরোধী এ বক্তব্যের জবাবে 
মুহাদ্দিসিন বলেছেন, দুনিয়ার রাজা- 


সম্মানে সব যানবাহন, 
কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকে, তেমনিভাবে 


এর আগমনে তামাম 
ব্রহ্মাণ্ডের কর্মকাণ্ড সাময়িকভাবে বন্ধ 
ছিল । এখানে স্বাভাবিক প্রশ্ন হতে 
পারে, মিরাজের এমন মর্যাদাপূর্ণ 


/ররধ্টি আর এগোতে পারলেন না। 
সিদরাতুল মুনতাহার কাছেই সবুজ 
রঙের 'রফরফ' নামে একটি কুদরতি 
পালকি জাতীয় যানবাহন অপেক্ষমাণ 
ছিল । এতে চড়ে একাই মহানবী গজ 
আল্লাহ্র সানিধ্যে উপস্থিত হন। 
অতঃপর এ সময়ই উম্মতে মুহম্মদীর 
জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ 


বাহন উপস্থিত করা হয় । তাতে জিন 
ও লাগাম লাগানো ছিল । এ বাহনটি 
গাধা থেকে উচু এবং খচ্চর থেকে 


হওয়ার বিধান সাব্যস্ত হয়। ফেরত 
পথে হযরত মুসা /যধ্-এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হলে তার পরামর্শে তিনি মহান 


নিচু । তার গতি অকল্পনীয় দ্রুত । তা 
নিজ দৃষ্টির সীমানায় পদক্ষেপ করে 


আল্লাহর দরবারে ফিরে গিয়ে তা 
কমানোর জন্য সুপারিশ করার পর দশ 


থাকে । যেমন এক কদমে পৃথিবী 
থেকে প্রথম আসমান বা নিম্নতম 
আসমানে পৌছে যায় । পলকের মধ্যে 
এ জাতীয় ভ্রমণ কাজ সম্পন্ন হয় । এ 


দশ করে কমতে কমতে শেষে পাচ 
ওয়াক্তে এসে দীড়ায় । মহান আল্লাহ্‌ 
এতে সন্তুষ্ট হয়ে পাচ ওয়াক্তে পঞ্চাশ 
ওয়াক্তের সওয়াবদানে ওয়াদাবদ্ধ হন । 


বাহনে আরোহণ করে তিনি বায়তুল 
মুকাদ্দাস পৌছেন। এখানে তিনি 
বুরাক অদূরে বেঁধে রেখে মসজিদে 
প্রবেশ করে দুই রাকআত '“তাহিয়্যাতুল 
মসজিদ' নামা আদায় করেন। 
অতঃপর বিশেষ সিঁড়ি বেয়ে প্রথম 


জুন*১৩ 


অতঃপর আসমানে যেসব নবীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হয়েছিল, মহানবী ধর তাদের 
সহকারে বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে 
আসেন | তারা তাকে বিদায় সংবর্ধনা 
জানানোর জন্য এখান পর্যন্ত আগমন 


করেন । ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে 


সফরে দুনিয়ার সময়ের গতিকে 
থামানো হলো কেন? এর যৌক্তিক 
জবাব হলো, যদি দুনিয়ার সময়কে 
চালু রেখেই আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় 
হাবীবের ২৭ বছরের মিরাজের 
সফরের সময় পার করতেন, তাহলে এ 
সুদীর্ঘ সময় জাতি সম্পূর্ণভাবেই 
খোদাবিষুখ হয়ে যেত এবং ইসলাম 
প্রতিষ্ঠার আগেই ফিতনা-ফাসাদে 
জড়িয়ে পড়ত | কারণ হযরত মুসা 
বিটি মাত্র ৪০ দিন তুর পর্বতে 
সাধনা করতে গিয়ে উম্মতের কাছ 
থেকে দূরে থাকার সময় তার উম্মতেরা 
বাছুর পুজার ফেতনায় জড়িয়ে 
ঈমানহারা হয়ে যায় । মহানবী জ- 


মুসলমানদের পক্ষে সহজ হতো না। 
এ ধরনের ঘটনা মহানবী এ্ঞ-এর 
উম্মতের জীবনে ঘটুক, তা আল্লাহ 
তায়ালা পছন্দ করেননি বলেই তিনি 
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দুনিয়ার সময়ের গতি বন্ধ করে 
দিয়েছেন | 
এ প্রসঙ্গে কথিত আছে, মহানবী ক্রুজ 
এর প্রকৃত হায়াত ৬৩ বছর না হয়ে 
ছিল ৯০ বছর | তার ৬৩ বছর বয়সে 
ফেরেশতা হযরত আজরাইল এমবি 
আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে তাকে 
সালাম দিলেন । সালামের জবাব দিয়ে 
ছু হযরত র 
/ররধিট-কে বললেন, আমাকে তো 
জানানো হয়েছিল যে, দুনিয়ায় আমার 


থাকতে পারেন। তবে আল্লাহ 
বলেছেন, মিরাজ রজনীতে আপনার 
২৭ বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে। 
ফলে আপনার দুনিয়ার জীবনের ৯০ 
বছর শেষ হয়ে গেছে । এখন আল্লাহ 
চান আপনি তার ডাকে সাড়া দেবেন । 
এ মিরাজের প্রতি সব মুসলিম তথা 
মানুষের বিশ্বাস আছে । তবে বিতর্ক 
সৃষ্টি হয় এত স্বল্প সময়ে এ ব্যাপক 
ভ্রমণ ও বহুবিধ ঘটনাবলির সংঘটন 
সংক্রান্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তি নিয়ে । কিছু 
দুর্বলমনা ঈমানদার ও অবিশ্বাসী 
অমুসলিমের কাছে এটা রহস্য হয়ে 
করে তোলে । তবে খাটি ইমানদার 


অবিশ্বাসীদের চোখ স্থির হয়ে যায় এবং 
বিশ্বাস না হলেও অন্তর তাদের বিশ্বাস 


যাচ্ছিল ও নভোচারীদের জীবনের 
ওপর মহাবিপদ এসেছিল, তেমন 


করতে বাধ্য করে। চৌদ্দশ বছর 
জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা যেখানে জোর গলায় 


ঘটনা বোরাকের ক্ষেত্রে ঘটেনি | তেমন 
মহাবিপদও নভোভ্রমণে হযরতের 


প্রমাণ করে দেখাতেন, মহাশুন্যের 
মহাকাশে মানুষ বিচরণ করতে পারে 
না, সেখানে তারাই বিংশ শতাব্দীর 


জীবনের ওপর আসেনি । দুই লাখ 
চল্লিশ হাজার মাইল অতিক্রম করতে 
যে কষ্ট পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের স্বীকার 


শেষে প্রমাণ করে দেখালেন যে, মানুষ 


করতে হয়, যে উদ্বেগ, অস্বস্তি ও 


গ্রহ হতে গ্রহান্তরে শূন্য হতে মহাশূন্যে 


ভীতির মাঝে সময় গুনতে হয়, তন্রপ 


বিচরণ করতে পারে । নতুন আবিষ্কার 


ঝুঁকি হযরতকে অ্রজ্ী নিতে হয়নি । 


করে, নতুনের সন্ধান দিয়ে তারা 
চৌদ্দশ বছরের পুরনো বৈজ্ঞানিকদের 
হতাশাকে খপ্তন করতে পারেন 


কোটি কোটি মাইল পথ অতিক্রম 
করে, আকাশের কঠিন দ্বার উন্মোচন 
করে নবীজি আকাশের শেষপ্রান্তে 


আমেরিকা নভোচারী ও তার সহচররা 


এমনকি আরশে আযীমে উপনীত হন । 


পৃথিবী থেকে দুই লাখ চল্লিশ হাজার 
মাইল দূরের চাদের সঙ্গে মিতালি 
পেতে বিশ্বকে অবাক করে দিলেন 
বর্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে 
চলছে দারুণ প্রতিযোগিতা কে প্রথম 


ক্লান্তি, জড়তা, অস্থিরতা তাকে নিবৃত্ত 
করতে পারেনি । নভোচারীদের 
মহাশূন্যে বিচরণের আগে তাদের 
দেহকে তন্নতন্ন করে অভিজ্ঞ ডাক্তার 
দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। শুধু একদিন 


মঙ্গলগ্রহে, কে বুধ, শুক্র, ইউরেনাস ও 


দু'দিন পরীক্ষা করে উপযুক্ত বলে 


নেপচুনে গিয়ে পৌছতে পারবে । 
কোনো নির্বোধ এখন কথা বলার কি 
কোনো অবকাশ রাখে যে, নভোচার 


তাদের সার্টিফিকেট দেয়া হয় না। 
সহিষ্টরতার কৌশল, রক্তচাপ, 


ইউরি_ গ্যাগারিন স্বপ্ন সাধনায় 
আধ্যাত্মিক শক্তিবলে মহাশূন্যে বিচরণ 
করেছেন? 


হদক্রিয়া, বৃদ্ধির পরিমাণ, পঞ্চেন্দ্িয়ের 
উপযুক্ততা যাচাই করে নভোভ্রমণের 
উপযুক্ত কি না, তা বিচার করা হয় 


বৈজ্ঞানিকরা যেসব নিয়মতত্বের 


এরপর উপযুক্তদের সর্বপ্রকার ব্যবস্থাদি 


আবিষ্কার করেন, মিরাজ সেসবের 
বিরোধী । যেমন আগুন মানুষকে 
পোড়ায় কিন্তু হযরত ইবরাহীম /ি- 


বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে অবশ্য এটা অত্যন্ত 
সহজ ছিল | কেননা তারা বিশ্বাস করে, 
হযরত এর জীবনে মিথ্যা বলেননি 


“আল-আমিন” ছিল তার উপাধি 


কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের পরও তিনি 
পোড়া যাননি । এসবই বিজ্ঞানীদের 
জ্ঞান বা সিদ্ধান্তবিরোধী, নবী- 
রাসূলগণের এ জাতীয় অসংখ্য মুজিযা 


তাছাড়া সব কথাই যেখানে তার সত্য 
বলে প্রমাণিত, সেখানে মিরাজের ঘটনা 
রন 
যখন বায়তুল মুকাছাস-জঙ্পার্কে রিভিন 
প্রশ্ন করে ও কাবা থেকে 
জেরুজালেমের পথের বর্ণনা এবং 
বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 
দিতে বলে, তখন হযরত জজ প্রতিটি 


আছে, যা বিজ্ঞানের সুত্রে ব্যাখ্যা করা 
যায়না। 

দ্বিতীয়ত মুহম্মদ কী মানুষের আবিষ্কৃত 
কোনো রকেট নিয়ে আকাশ ভ্রমণ 
করেননি, করেছিলেন জ্বাঈল কর্তৃক 
আনীত আল্লাহপ্রদত্ত “বোরাকে” চড়ে। 
যার গতিবেগ রকেটের গতিবেগের 
মতো ছিল না। ছিল সেকেন্ডে কোটি 
কোটি মাইল । চন্দ্র অভিযানে 
এপোলো-১৬ যেমন বিকল হয়ে 


উত্তর ও প্রত্যেক স্থানের বিবরণ 


পড়েছিল, অরিয়ন-এর এলুমিনিয়াম 


নিখুতভাবে দিতে সক্ষম হন। এতে 
জুন'১৩ 


আত্তরগুলো যেমন খুলে খুলে পড়ে 


দিয়ে মহাকাশ বিচরণে পাঠানো হয় 
হযরত মুহম্মদের জী জন্য বিংশ 
শতাব্দীর নভোচারীদের চেয়েও ভিন্নতর 
ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। নিশ্চয়ই 
কুদরতি ওষুধ তার শরীরে প্রয়োগ করা 
নবীজিকে সর্বকাজে 


প্রকাশ করতেই আল্লাহর সর্বাপেক্ষা 
প্রিয়, সুনিপুণ ও শক্তিশালী ডাক্তার 
জিবাইল নবীজির বক্ষ অপারেশন 
করেছিলেন এবং তার জড়ধর্মী স্বভাব 
দূরীভূত করে শক্তিশালী আলোর 
স্বভাবে রূপান্তরিত করেন । 


লেখক: সাংবাদিক, কলাম লেখক ও বিশি 
ইসলামী চিন্তাবিদ 


১ আল-কুরআন, সরা আল-ইসরা, ১৭:১ 


___লললললললললললললললল] আত্তার্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


| 
১ 


317 


(111/0৮71010)17 117 [519177) 


বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 


৩ ও 
৩ 


ব্যক্তি দীনের মধ্যে নতুন কিছু 


'নযীরহীনভাবে কিছু নব আবিস্কার 


“আমি তোমাদের জন্য তোমাদের 


আবিস্কার করবে বা কোন 


করা । যেমন- আল্লাহ তা'আলা 
্ গ 
হরেক ৮ ৮ 22৮ 
৪১০৯১1৯০1৮৬ 


“তিনি (নজিরবিহীন) আসমান ও 
জমিনের আষ্টা ১ 

পারিভাষিক অর্থে বিদ“আত বলা হয়: 
'ধর্মের মধ্যে যে নবাবিস্কৃত ইবাদত, 
বিশ্বাস ও কথার সমর্থনে কুরআন ও 
সুন্নাহের মধ্যে কোন দলীল মিলে না 
অথচ তা সওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয় 
তাকেই বিদ“আত বলা হয় ।' 
মাসায়েলের ওপর বিদ'আতের কুপ্রভাব 
অত্যন্ত ভয়ানক | তবে বিদ'আতের 


নবাবিস্কারকারীকে আশ্রয় দেবে 
তার ওপর আল্লাহ এবং সকল 
ফেরেশতা ও মানুষের অভিশাপ, 
তার ফরয ইবাদত বা তাওবা, 
নফল ইবাদত বা ফিদইয়া কবুল 
করা হবে না।” 


ইমাম আওযা'য়ী ঞ্রঞ্ছি বলেন, 

ও 13 চি 
5১6 $৮০4555 মু ঞ৪ 
“কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম 


স্তর রয়েছে । স্তরভেদে বিদ“আতের 
ক্ষতিকর কুপ্রভাবগুলো প্রযোজ্য । 


বলেছেন, বিদ'আতীর সালাত, 


একটি কথা মনে রাখতে হবে ক্ষেত্র 


ওমরা, কোন ফরয ইবাদত বা 


বিশেষে বিদ“আতকে যত ছোটই ভাবা 
আঞ্জ-এর এ 


নবাবিস্কারই বিদ'আত আর প্রত্যেক 
বিদ “আত ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার 
পরিণাম জাহান্নাম) বাণীর আওতা হতে 
কোন অবস্থাতেই বের হবে না 
অতএব বিদ“আতের ভয়ানক ক্ষতিকর 
কুপ্রভাবগুলো আমাদের জানা দরকার 
এ করণেই নিয়ে সংক্ষেপে সেগুলো 
উল্লেখ করা হল: 
ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ বিদ“আতের যে 
সব কুপ্রভাব উল্লেখ করেছেন সেগুলো 
নিম্নরূপ: 
১. বিদ'আতীর কোন আমল কবুল করা 

হবে না: রাসুল ছু বলেছেন, “যে 


জুন'১৩ 


তওবা, নফল ইবাদত বা ফিদইয়া 
গ্রহণযোগ্য হবে না ।%5 

অনুরূপ কথা হিশাম ইবনু হাস্সান 
ছিও বলেছেন | 

আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী এরি 
কমান, 

| 1941 2652 ৩৮৩ 929 0) 


14 এ 05929 
'বিদ'আতী তার প্রচেষ্টা যতই বৃদ্ধি 
করবে আল্লাহর নিকট হতে তার 
দূরত্ব ততই বৃদ্ধি পাবে 1” 
এছাড়া যে বিদ'আতকে পছন্দ করে 
তার ধারণা শরীয়ত পূর্ণ নয়, অথচ 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 

০৫৯ প্র এ কো 


দীনকে পূর্ণ করে দিয়েছি 


কারণ তার নিকট যদি দীন পরিপূর্ণ 
হয়ে যেয়েই থাকে তাহলে সে 
শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছুর প্রবেশ 
ঢুকাবে কেন বা তাকে অবহিত 
করার পরেও কেনই বা বিদ'আতের 
ওপর আমল করবে । 


.বিদ“আত পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত 


বিদ'আতীর কোন প্রকার তওবা 
করার সুযোগ জুটবে না, 


৮৯৬৩ ৩৪ ঘট এ ঝ। 


“আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক 
বিদ“আতির বিদ“আতকে পরিত্যাগ 
না করা পর্যন্ত তওবার পথ রুদ্ধ 
করে দিয়েছেন 1”? 


.বিদ“'আতী নবী ্জ-এর হাওযে 


কাওসারের পানি পান করা হতে 
বঞ্চিত হবে, আবু হাযিম থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন আমি সাহাল 
হব-কে বলতে শুনেছি তিনি রাসূল 
উ্ঞ্ঈ-কে বলতে শুনেছেন, 'আমি 
তোমাদের _ পূর্বেই হাওযে 
কাওসারের নিকট পৌছে যাব । যে 
ব্যক্তি সেখানে নামবে এবং তার 
পানি পান করবে সে আর কখনও 
পিপাসিত হবে না। কতিপয় লোক 
আমার নিকট আসতে চাইবে, আমি 
তাদেরকে চিনি আর তারাও 
আমাকে চেনে । অতঃপর আমার ও 
তাদের মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে।' 
আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত ।' তাকে 
বলা হবে, আপনি জানেন না 
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আপনার পরে তারা কি আমল 


তার চেয়ে উত্তম সুন্নাতকে পরিত্যাগ 


করেছে । তখন যে ব্যক্তি আমার 
পরে (দীনকে) পরিবর্তন করেছে 
তাকে আমি বলবো, “দূর হয়ে যা, 


গ্চ 


.বিদ'আতী অভিশপ্ত: কারণ রাসূল 
জী বলেছেন, “যে ব্যক্তি দীনের 
মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে 
বা কোন নবাবিস্কারকারীকে আশ্রয় 
দেবে তার ওপর আল্লাহ এবং সকল 
ফেরেশতা ও মানুষের অভিশাপ ।”৯ 
.বিদ'আতীর নিকট যাওয়া ও তাকে 
সম্মান করা ইসলামকে ধ্বংস করার 
শামিল: উল্লিখিত হাদীসটিই এ 
দলীল হিসেবে উল্লেখ করা যেতে 


বিদ“আতীকে আশ্রয় দিলেই তাকে 
সম্মান করা হয়। আর যখন এ 
কারণে ইবাদতগুলো কবুল করা হয় 
না, তখন আশ্রয়দানকারী তার 
ইসলামকে যে ধ্বংস করে দিল 


চি 5৩ 
“কোন সম্প্রদায় যখন তাদের 


করে 1১১ 


আবদুল্লাহ ইবনু আববাস (যা 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


টা ৬ ৩৪ ১০৪ ৬০ 6 
রে £4০% 


০০ এ টিপি ৭১ 423 19 ১০০] 


পালিশ 


0525 21 
প্রত্যেক বছরই লোকেরা একটি 
করে বিদ'আত চালু করবে আর 
একটি করে সুন্নাতকে মেরে 
ফেলবে । শেষ পর্যন্ত বিদ'আত 
জীবিত হবে আর সুন্নাতগুলো মারা 
যাবে ৯২ 


[২ 


.আল্লাহ রাববুল আলামীনের নিকট 


হতে বিদ“আতীর দূরত্ব বাড়তেই 
থাকবে: হাসান আল-বসরী ছি 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


&1 ৫ ০ 35 ও 138] ৩৯৮০) 


্ 


25 95) 3 ১০০০ ৩০ 2 


প০ 5 


0০০4] 


'বিদ'আতী সালাত, সিয়াম ও 
ইবাদতে যতই তার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি 


এ বেরিয়ে যাওয়া তাদের 
বিদ'আতের কারণেই | এ হাদীসের 
মধ্যেই বলা হয়েছে, 

4০৯০ € টি 3১৯ 


1০2৪৪ 
“অথচ তাদের সালাত ও নি 
তুলনায় তোমাদের সালাত ও 


৭.বিদ“আত ইসলামী লোকদের মাঝে 


দুশমনী, ঘৃণা, বিভেদ ও বিভক্তি 
সৃষ্টি করে: কারণ বিদ'আত 
লোকদেরকে বিভক্তির দিকে 
আহবান করে, কুরআন তারই 
প্রমাণ দিচ্ছে । আর এ থেকেই 
দুশমনী ও ঘৃণার সৃষ্টি হয় । আল্লাহ 
তা“আলা বলেন, 


পরে পরত ৫14 2 2 


১ 0258558৫ ০0188৫ 

৩৩০ ০৪ এম ছা 2 এল টর্ি 
১.০১৮০ 

“তোমরা সেই সব লোকদের মতো 


হয়ো না যারা বিচ্ছিন হয়ে গেছে 
এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি 


করবে ততই আল্লাহর নিকট হতে 
তার দুরত্ব বৃদ্ধি পাবে ।'১5 
আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী এরা 


লী 


ডি পু ৭ এ ₹:৮(৫21 1৮ 
ম! পু] এপশত ৩০ ১1591 5) 


01424 401 5595) 


দীনের মধ্যে কোন বিদ“আত চালু 


'বিদ'আতী তার প্রচেষ্টা যতই বৃদ্ধি 


আসার পরেও মতভেদ করেছে, 
তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর 
আযাব ।”১* 

তিনি আরও বলেন, 
252 ০ 051 ৬5 
বি ৪৫ ৫1৮5 


৮ রা ৮৮৫ 2: ৫ %% 
১০৫ 2১ 


করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের 


করবে আল্লাহর নিকট হতে তার 


থেকে অনুরূপ একটি সুন্নাতকে 

য় নেন। অতঃপর কিয়ামত 
পর্যন্ত তাদের নিকট সুনাতটি আর 
ফিরিয়ে দেন না ।”১ 


আরও এসেছে যে, 
185৯5313355448 
. €:2৮5 25 5 ৪ ০58 
“কোন ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন 
প্রকার বিদ'আত চালু করলেই সে 


জুন'১৩ 


দূরত্ব ততই বৃদ্ধি পাবে 1৯ 

রাসূল ক্ঞ্জ থেকে বর্ণিত হাদীসেও 

এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করছে । তিনি 

খারেজিদের সম্পর্কে বলেছেন, 

৮৫৭1 ৪ 351৫ 2522) 
29910 

“তারা দীনের মধ্য হতে এমনভাবে 


“নিশ্চয় এটিই আমার সোজা সরল 
পথ তোমরা তারই অনুসরণ কর, 
তোমরা বহু পথের অনুসরণ করো 
না, কারণ তা তোমাদেরকে তাঁর 


22 পু 


তিনি আরও বলেন, 
চির 25347 হু ০১০৫৫ 
রি রন 


পি ০৫] ১৮2 (৪ 5৫ 5225 
90328056০86 


৪ ৯-২-- ১৯ 
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“নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে খ-- 


শেষে জামা 'আতবদ্ধ হয়ে হাত তুলে 


বিখ- করেছে এবং তারা দলে দলে 
বিভক্ত হয়ে গেছে আপনি তাদের 
কোন কিছুতেই অংশীদার নন ।১৯ 


রা পু ০ € রে ০৩ খাঁ 
2 5 ৮০ শর্ত সি) 


“তুমি বিদ'আতীর নিকট বসবে না, 
কারণ সে তোমার হৃদয়কে 
রোগাক্রান্ত করে দেবে 1০ 


অতএব দীন পরিপূর্ণবপে ও 
সুস্পষ্টভাবে আসার পরেও যদি 
কোন ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট না হতে 
পেরে নতুন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটায়, 
তা ইসলামের মধ্যে বিভক্তির কারণ 
এতে কোন সন্দেহ নেই । আর এ 
বিভক্তিই পরস্পরের মাঝে দুশমনী 
সৃষ্টি করে। যার জ্বলন্ত প্রমাণ 
আমরা সমাজের মাঝে দিবালোকের 
ন্যায় প্রত্যক্ষ করছি। অতএব 
বাস্তবতাও তার বিরাট একটি 
দলীল । 
৮.বিদ'আত মুহাম্মদ প্রজ্জ-এর 
শাফা আত প্রাপ্তি হতে বাধা প্রদ 
করবে: কারণ হাদীসের মধ্যে বলা 
হয়েছে যে, বিদ'আতীকে হাওযে 
কাওসারের পানি পান করা হতে 
বঞ্চিত করা হবে । তিনি তাদের দূর 
হয়ে যেতে বলবেন । এটি প্রমাণ 
করছে যে তারা তাঁর শাফা“আত 
হতেও বঞ্চিত হবে । 

এখানে শাতিবী ঞ্রক্রছি একটি দুর্বল 
হাদীস দিয়ে দলীল গ্রহণ করে, 
সেটির অর্থকে সহীহ আখ্যা 
দিয়েছেন । সেটি হচ্ছে, 


৮৯৮৩০ রঃ ১ ১৪০৬ তো 
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(8৭: 
“বিদ'আতী ছাড়া আমার উম্মাতের 
সবাই আমার শাফা'আত পাবে ২১ 


.বিদ'আত সহীহ সুন্নাহকে বিতাড়িত 
করে তার স্থলাভিষিক্ত হয়: বাস্তব 
নমুনায় এর বিরাট প্রমাণ । সালাত 


জুন'১৩ 


দুআ করলে, সালাতের পরে 
পঠিতব্য মুতাওয়াতির সূত্রের সহীহ 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত দু'আ ও 
যিকরগুলো পড়া হয় না। এছাড়া 
ইসলামের বিভিন্ন ইবাদতের মধ্যে 
দুর্বল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এরূপ 


হাদীসর বিপরীত আমল । বিজ্ঞ 
পাঠকবৃন্দে নিকট এর চেয়ে আর 
বেশি কিছু বলা প্রয়োজন মনে 
করছি না। অতএব দুর্বল বা জাল 
হাদীসের ওপর আমল করলে সহীহ 
সুনাহ বিতাড়িত হবেই । 


সালাফদের ভাষ্য উল্লেখ করে পূর্বে 


এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে 


১০.বিদ আত সৃষ্টিকারী তার নিজের ও 


তার অনুসরণকারী বিদ'আতের 
সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তির 
সমপরিমাণ গুনাহের অংশীদার 
হবে: রাসূল ্রঞ্জ বলেছেন, 
9১526 ৫৩ 2১০ তু ৩০ ৬০) 
16০ ৬2১53 
“যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান 


করবে সে তার গুনাহ ও তার 
অনুসারীর গুনাহ বহন করবে । 


অনুসরণকারীদের  গুনাহসমূহে 
সামান্য পরিমাণ ঘাটতি না 
করেই । 


কোন সন্দেহ নেই বিদ'আতের 


১২.বিদ'আতীর ওপর 


আশঙ্কা রয়েছে । এছাড়া কিয়ামত 
দিবসে তাকে অমঙ্গলজনক 
পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে | এর 
প্রমাণ তিন নম্বরে বর্ণিত হাদীস, 
যা পড়লে সহজেই বোঝা সম্ভব | 

দুনিয়াতে 
বেইজ্জতি আর আখেরাতে 
আল্লাহর ক্রোধ চাপিয়ে দেয়া হবে: 
(আখেরাতেও বেইজ্জতি হতে হেব 
তার প্রমাণ তিন নম্বরে বর্ণিত 
হাদীস) । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


পু হগগার্পত ৫ 


৬০০৪ 2৫০ 2 এ 20 এ 

13৩09৮৮৬815 
“অবশ্যই যারা গাভীর বাচ্চাকে 
উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে তাদের 
ওপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ 
থেকে দুনিয়াতেই ক্রোধ ও লাঞ্ছনা 
এসে পড়বে । 
মিথ্যারোপকারীদেরকে আমি 
অনুরূপ শাস্তি দিয়ে থাকি ২৪ 
সামেরীর প্ররোচনায় গাভীর বাচ্চা 
দ্বারা তারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল 
এমনকি তারা তার ইবাদতও 
করেছিল । আল্লাহ তা'আলা 
আয়াতের শেষে বলেছেন, 

৪982145৫562 

“মিথ্যারোপকারীদেরকে “আমি 
অনুরূপ শাস্তি দিয়ে থাকি ।* 


এটি ব্যাপকভিত্তিক কথা । এর 
সাথে বিদ'আতেরও সাদৃশ্যতা 
আছে । কারণ সকল প্রকার 


দিকে আহবান করা বা তার ওপর 
আমল করা পথভ্রষ্টতারই একটি 


বিদ'আতও আল্লাহর ওপর 
মিথ্যারোপের শামিল । যেমনটি 


₹শ | কারণ সার জী বলেছেন, 
(88১55 29০5 ১4৫০ 
“সব বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ।”২ 


.বিদ'আতীর অমঙ্গলজনক শেষ 
পরিণতির ভয় রয়েছে: কারণ 
বিদ“আতী গুণাহের সাথে জড়িত, 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
96 8-০১25% চি ৫১ 75৩$ 


4৮ এপ, 90) 5921৩ 25৫৩৫ রা 


47৫05028-2% (৩1৯০5 ৯৬ 


€ পেগ 2 


8৫42865955৩ 
“নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, 
যারা নিজ সন্তানদেরকে 


আল্লাহর অবাধ্য । আল্লাহ যা হতে 
নিষেধ করেছেন সে তার সাথে 
জড়িত। তার সে অবস্থায় মৃত্যু 
হলে অমঙ্গলজনক মৃত্যু হওয়ার 


নির্দ্ধিতাবশত বিনা জ্ঞানে হত্যা 
করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে 
যেসব রিযক দিয়েছিলেন, 
সেগুলোকে আন্নাহর ওপর 


___0 আত্তার্তহীদ ২০ 
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মিথ্যারোপ করে হারাম করে 
দিয়েছে । নিশ্চয় তারা পথভ্রষ্ট 
হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি ২৬ 
অতএব আল্লাহর দীনের মধ্যে যে 
ব্যক্তিই বিদ'আত সৃষ্টি করবে 
তাকেই তার বিদ'আতের কারণে 
লজ্জিত ও লাঞ্কিত হতে হবে। 


তাবেয়ীদের যুগে বাস্তবে 
বিদ“আতীদের ভাগ্যে এমনটিই 
ঘটেছিল । তাদেরকে তাদের 


১৩.সুনাতের বিরোধিতা করার কারণে 
“আতী নিজেকে ফিতনার মধ্যে 


5 তি ৮6১ ৩৫ এ এপ 
১৫৯০-)] 2৫ ও 2০2 
“আজ আমি তোমাদের জন্য 
তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে 
দিলাম এবং তোমাদের ওপর 
আমার নিয়ামাতকে সম্পূর্ণ করে 
দিলাম এবং তোমাদের জন্য 
ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ 
করলাম ।”২৯ 
১৬.বিদ'আত হচ্ছে জ্ঞান ছাড়া 
আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলা: 
শরী'আতের মধ্যে নিজের পক্ষ 
থেকে কিছু বানিয়ে বললে তা যে 


নিক্ষেপ করে, সুফিয়ান ইবনু 
ওয়াইনা বলেন, আমি ইমাম 
মালিক এ্ই-কে যে ব্যক্তি 
মদীনার মীকাতে পৌছার পূর্বেই 
ইহরাম বাধলো তার সম্পর্কে প্রশ্ন 
করেছিলাম | তিনি উত্তরে বললেন, 
সে আল্লাহ ও তার রাসূল ঞ্র্-এর 
বিরুদ্ধাচারণকারী | তার ওপর 
দুনিয়াতে ফিতনার তার আখিরাতে 
পীড়াদায়ক শাস্তির আশঙ্কা করছি 
তুমি কি আল্লাহ তাআলার বাণী 
শুননি? 


গর্ট ₹ ঠা পু. পচ) ৫25৫ পপর 
ডা ৯ ৩ ৬৯৬০৭ ৬] ১৩$ 
9) ৫ 25পা5 5 গা এ চা 
আও ০৫০১ ঠা এড ৫ 
৮514 

০০৯ 


“যারা তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা 
করবে তারা যেন সতর্ক হয় 
তাদেরকে ফিতনা পেয়ে যাওয়া বা 
করা থেকে 1১/৮ 
১৪.বিদ'আতের অন্যতম ভয়াবহতা 
কারণ এই যে, সহীহ সুন্নাহ, তার 
ধারক-বাহক ও তার ওপর 
আমলকারীকে বিদ'আতী ঘৃণা 
করবে এবং তাকে মন্দ জানবে | 
১৫.বিদ'আতী নিজেকে শরী“'আতের 
মধ্যে কিছু সংযোজনকরী হিসাবে 
প্রকাশ করে: অথচ আল্লাহ 


কতই ভয়ানক সেটি অনুধাবন করা 
যায় আল্লাহ কর্তৃক তার নবী জর 
কে সম্বোধা করে বলা নিম়োক্ত 
কঠোর ভাষার আয়াতগুলিতে: 
৪০১১৪এ। ৩৪ (5 এুঞ্ পঃ 
22৪ ৬র্প ৬১ 9 ৩ ওঞ5ঠা 
৮০ 
“সে যদি আমার নামে কোন কিছু 
রচনা করতো, তাহলে আমি তার 
ডান হাত ধরে ফেলতাম, অতঃপর 
তার গ্রীবা কেটে দিতাম তোমাদের 
না।” 
রাসূল ্্জ-কেও নিজের পক্ষ হতে 
কিছু বনিয়ে বলার অনুমতি দেওয়া 
হয়নি, এ আয়াত তার জাজ্বল্য 
প্রমাণ । তেমন তিনি তার নিজের 
পক্ষ থেকে কিছু বলতেন না। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
8 ৩) ৯ ৩) 64৫1 ৬ 3৪ ৩2 
২, এ্রী। ৮54৫ ৫4৫ 
0৬৯ ৬৬৪ ৫৬০ ৪% 
“আর তিনি নিজ ইচ্ছায় কিছু বলেন 
না, যতক্ষণ না তার নিকট ওহী 
নাযিল হয় 1” 


১৭.বিদ 'আতীর জ্ঞান উলট-পালট হয়ে 


তা'আলা তার দীনকে তার 
বান্দাদের জন্য পূর্ণ করে 
দিয়েছেন 


গ 


জুন'১৩ 


তার নিকট সব কিছুই গোলমেলে 
হয়ে যায় । ফলে সে বিদ'আতকে 
সুনাত আর সুন্নাতকে বিদ'আত 


মনে করে অতএব বিদ“আতের 
ভয়াবহতা হতে রক্ষা পেতে হলে, 
আমাদের মাঝে প্রচলিত 
বিদ“আতগুলো হতে সতর্ক হয়ে 
সেগুলোকে পরিত্যাগ করে সহীহ 
সুন্নাহ মাফিক আমল করা ছাড়া 
আখেরাতে মুক্তির জন্য আমাদের 
সামনে আর কোন বিকল্প পথ 
খোলা নেই । আসুন আমরা দুর্বল 
ও বানোয়াট হাদীসগতলো জেনে 


সেগুলো পরিত্যাগ করি এবং সহীহ 
হাদীসের ওপর ভিত্তি করে 
আমাদের জীবন গড়ি । 


বিদ'আতের সাথে জড়িত হওয়ার 

কারণগুলো নিম্নরূপ: 

১. কুরআন, সুন্নাহ ও আরবী ভাষা 
সম্পর্কে অজ্ঞতা । 

২.অতীতের সত্যানুসারী ব্যক্তিগণের 
মত ও পথের অনুসরণ না করা । 


৩.প্রবৃত্তি বা মনোবৃত্তির অনুসরণ 
করা। 


৫. শুধু স্বীয় বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা । 

৬.বড় বড় আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে 
তার অন্ধ অনুসরণ করা, যা 
গোঁড়ামির দিকে নিয়ে যায় । আর 
তখনই সে কুরআন ও সুন্নাতের 
দলীলগুলোকে অমান্য করে । 

৭.মন্দ লোকদের সংস্পর্শে থাকা ও 
চলা পাঠক ভাই ও বোনেরা! যে 
ব্যক্তি উপরোক্ত আলোচনা বুঝতে 
সক্ষম হবেন, আমার মনে হয় সে 
ব্যক্তি নিজেকে বিদ'আত ও তার 
ভয়াবহত হতে রক্ষার্থে এখন থেকে 
যাচাই-বাছাই করে পথ চলবেন 
যাতে করে অসতর্কতা বশতঃ 
বিদ'আতের মধ্যে জড়িয়ে না যান 
যে আমলই আমরা করি না কেন তা 
যাচাই-বাছাই করেই করা উচিত 
কারণ হতে পারে বহু আমল 
আমার, আপনার জীবনের সাথে 
জড়িয়ে আছে যেগুলো দুর্বল বা 
বানোয়াট ওপর 
নির্ভরশীল । 


47:60 আত্তর্তহীদ ২১ 
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রসূল ্চ্ঈ-এর নিমোক্ত বাণী কোন 
ব্যক্তির ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না, 
এডি ০6155 0০5 ও ৬৫০ 5) 


৮৫2 


(02 
“আমার এ নির্দেশের মাঝে যে ব্যক্তি 
এমন কিছু নবাবিস্কার করবে যা তার 
অন্তর্ভূক্ত ছিল না, তা পরিত্যজ্য ১ 


তিনি আরও বলেন, 
2৪ এ প্রতি এ0১4৪৪৬ 


ঘট 
১৫১9 


“যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার 
ওপর আমার কোন নির্দেশ নেই সে 
আমলটি অগ্রহণযোগ্য 1৩ 


অতএব আমরা কার স্বার্থ রক্ষার্তে 
তথাকথিত হুযুরদের ধোকায় পড়ে নবী 
হাদীসগুলো ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে 
বিপদগামী করব? 
আমরা রাসূল জজ্জ এ 
শাফা আত প্রাপ্তির প্রত্যাশায় 
র। 
আর অনুধাবন করি নিম্নোক্ত হাদীসটি | 
কারণ একমাত্র তাঁর সহীহ সুন্নাহকে 
আকড়ে ধরার বিষয়টি যে কত বড় 
গুরুত্বপূর্ণ এটি তারই প্রমাণ বহন 
করছে, রাসূল ্রঞ্জী বলেছেন, . 
28 ঠা 5866519 
এর 2ম 525 ৫ 
তাহলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া 
তার আর কোন সুযোগ ছিল না ”** 
অতএব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের 
সার্বিক কল্যাণ একমাত্র রাসূল স্রঞ্জ-এর 
আদর্শের মধ্যেই আমাদেরকে খুঁজে 
নিতে হবে । 
আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার ও 
তার নবীর যথাযথ অনুসরণ করার 
তাওফীক দান করুন ৷ আমীন । 


১ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা ২:১১৭ 
জুন'১৩ 


২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৪, পৃ. ১০০, হাদীস: ৩১৭২ 

ও আশ-শাতিবী, তাল-ইতিসাম, দারু ইবনে 
আফ্ফান, রিয়াদ, সউদি আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১২ হি. 5 ১৯৯২ খ্রি.), খ. ১, 
পৃ ১৪২ 

* আশ-শাতিবী, এাঁওভ্ খ. ১, পৃ. ১১৩ 

৫ আশ-শাতিবী, এাঁওজ্ খ. ১, পৃ. ১১৩ 

৬ আল-কুরআন, সুরা আাল-মায়িদা ৫:৩ 

". কে) আত-তাবারানী, আল-মু'জায়ুল 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ২৮১, হাদীস: ৪২০২; 
(খ) আল-মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত 
তারহীব, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ 
হি. _ ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৪, হাদীস: 


৮৭ 
৮ আল-বুখারী, গ্রাগভ খ. ৯, পৃ. ৪৬, 
হাদীস: ৭০৫০ 
৯ আল-বুখারী, গ্রাগজ্ঞ খ. ৪, পৃ. ১০০, 
হাদীস: ৩১৭২ 


১ আশ-শাতিবী, গাঁও, খ. ১, পৃ. ১৫৩ 
+ আশ-শাতিবী, গ্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৩ 
১২ আশ-শাতিবী, গ্াওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ১৫৩ 
+ আশ-শাতিবী, গ্রাঁওক্ঞ, খ. ১, পৃ. ১৫৫ 
»* আশ-শাতিবী, গাঁওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১১৩ 


১৮. আল-কুরআন, সরা আল-আান তাম 


২, পৃ. ৫৯২, হাদীস: ৪৩ (৮৬৭), হযরত 

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ক্রু থেকে বর্ণিত 

২৪ আল-কুরআন, সরা আল-আ?'রাফ ৭:১৫২ 

২৫ আল-কুরআন, সুরা আল-আ?'রাফ ৭:১৫২ 

২, আল-কুরআন, সরা আল-আন আম 
৬:১৪০ 

২+ আল-কুরআন, সরা আন-নুর ২৪:৬৩ 

২৮ আশ-শাতিবী, গ্রাঙক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৪ 

২৯ আল-কুরআন, সরা আল-মায়িদা ৫:৩ 

৬. আল-কুরআন, সরা আল-হাকা 
৬৯:৪৪-৪৭ 


৩৯ আল-কুরআন, সরা আল-নাজম ৫৩:৩-৫ 

৩২ (ক) আল-বুখারী, এও খ. ৩, পৃ. ১৮৪, 
হাদীস: ২৬৯৭; (খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৩৪৩, 
হাদীস: ১৭ (১৭১৮), হযরত আয়িশা জল 
থেকে বর্ণিত 

২: (ক) আল-বুখারী, াওজ্ঞ খ. ৩, পৃ. ৬৯; 
(খ) মুসলিম, প্রাওভ্, খ. ৩, পৃ. ১৩৪৩, 
হাদীস: ১৮ (১৭১৮), হযরত কামিস ইবনে 
মুহাম্মদ ঞ্ছ্ট থেকে বর্ণিত 

৩১. আহমদ ইবনে হাম্বল, আ)ল-মুসনাদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৩, পৃ. ৩৪৯, হাদীস: ১৫১৫৬, হযরত 
ওমর ইবনূল খাত্তাব ক্ষ থেকে বর্ণিত 


মহিলা ও পুরুষের 
পূর্ণাঙ্গ নামায 
পৃ. ২৫ কলাম ৩-এর পর 
৯. মহিলারা দাড়ানোর সময় উভয় পা 
মিলিয়ে রাখবে । পুরুষের ন্যায় দুই 
পায়ের মাঝে ফাক রাখবে না। 
১০.মহিলারা সাজদায় যাওয়ার সময় 
সিনা ঝুঁকাতে পারবে, কিন্তু 
পুরুষরা জমিনে হাটু রাখা পর্যন্ত 
সিনা ঝুঁকাবে না। 
১১.মহিলারা সাজদার সময় পেট 
রানের সাথে এবং বাহু পাজরের 
সাথে মিলিয়ে রাখবে আর দুই হাত 
জমিনে বিছিয়ে দেবে । দুই পা 
খাড়া করার পরিবর্তে ডান দিকে 
১২.মহিলারা দুই সাজদার মাঝে এবং 
তাশাহ্হুদের জন্য বাম নিতম্বরের 
ওপর বসবে এবং উভয় পা ডান 
দিকে বের করে বাম গোছার ওপর 
রাখবে । 
মহিলারা হাতের আঙ্গুলি সর্বাবস্থায় 
মিলিয়ে রাখবে । রুকু", সাজদা, বৈঠক 
কোথাও হাতের আঙ্গুলির মাঝে ফাক 
রাখবে না। কিন্তু পুরুষরা রুকুতে 
হাতের আঙ্গুলি খোলা রাখবে, 
সাজদাতে মিলিয়ে রাখবে এবং অন্যান্য 
স্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে | 


/চলবে। 


পরিচালক, দারুল ইফ্তা ও ইসলামী 
গবেষণা কেন্দ্র, ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞজ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ও্ঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।”* এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কক্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থ্িরিতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-পরমাণ ঘ্ারা খণ্ডন, সাধারণ মুসলমানদের বতর্মান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে “মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশ্দধ হাদীসের আলোকে' শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআলাহ ।] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 


€ম পর্ব 

সংক্ষেপে 
নামাযের 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 


অযু 

অয ছাড়া নামায হয় না এবং অযু যত 
বেশি মাসনূন পদ্ধতিতে মনোযোগ ও 
যত্রসহকারে করা হবে, ততই নামাযে 
খুশ্‌' খুযু' অর্জন হবে এবং নামাযে মন 
বসবে । 


কাপড় পরিধান 

অযুর পর উত্তম ও পাক-পরিস্কার 
কাপড় পরিধান করুন, হাত আস্তিন 
দ্বারা ঢেকে রাখুন, লুঙ্গি, পায়জামা ও 
প্যান্ট টাখনুর উপরে রাখুন এবং মাথা 
আবৃত করুন । পুরুষের হাটু হতে 
নাভি পর্যন্ত এবং মহিলাদের মুখ, 
হাতের কবজি ও পায়ের পাতা ছাড়া 
গোটা শরীর সতর | নামাযে সতর 
ডাকা জরুরি তা ছাড়া নামায হয় না। 
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দাড়ান এবং আপনার দৃষ্টি সাজদার 
জায়গায় রাখুন, এদিক সেদিক উপরে 


নিয়ত ও হাত বাধা 


এ নিয়মে দাড়ানোর পর মনে মনে 
নিয়ত করুন যে, আমি অমুক নামায 
পড়ছি। মুখে নিয়তের বাক্য পড়া 
কোন জরুরি নয়। নিয়ত করে দুই 


বা সামনে থাকাবেন না । ঘাড় ঝুঁকানো 
ও থুতনি বুকের সাথে লাগানো থেকে 
সতর্ক থাকুন। উভয় পা ও তার 
আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী রাখুন এবং দুই 
পায়ের মাঝে কমপক্ষে চার আঙ্গুল 
পরিমাণ ফীক রাখুন । শরীরের ভার 
উভয় পায়ের ওপর সমানভাবে রাখুন, 
এক পায়ের ওপর ভর দিলেও পা যেন 
বক্র না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি 
রাখুন । দাড়ানোর অবস্থায় কোন নড়া- 
চড়া করবেন না, যতই স্থিরতার সাথে 
দীড়াবেন, ততই খুশু" খুযু অর্জন হবে । 


হাত কান পর্যন্ত এভাবে যে, 
হাতের তালু কিবলামুখী থাকবে এবং 
বৃদ্ধা আঙ্গুলের মাথা কানের লথির 
সাথে লেগে যাবে অথবা সমান সমান 
থাকবে আর অন্যান্য আঙ্গুলগুলো ওপর 
দিকে সোজা থাকবে । এ পর্যায়ে 
“আল্লাহু আকবার বলে ডান হাতের 
বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে 
বাম হাত ধরুন এবং. অবশিষ্ট 
আঙ্গুলকে বাম হাতের পিঠের ওপর 
কনুইয়ের দিকে সোজা করে রাখুন । 
এভাবে ধরে উভয় হাত নাভির একটু 
নিচে রাখুন । 
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কিরাআত 

এবার অনুচ্চস্বরে সানা, আউযুবিল্লাহ 
ও বিসমিল্লাহ পড়ে সুরা আল-ফাতিহা 
পাঠ শেষে আমীন বলে অন্য একটি 
সূরা পড়ুন ৷ অথবা একটি বড় আয়াত 
বা ছোট তিনটি আয়াত তিলাওয়াত 
করুন । এটা যদি আপনি একা নামায 
পড়েন অথবা আপনি ইমামতি করেন । 
কিন্ত যদি আপনি ইমামের পেছনে 
নামায পড়েন, তাহলে শুধু সানা পড়ে 
চুপ থাকবেন এবং ইমামের কিরাআত 
মনোযোগ দিয়ে শুনবেন । আর যদি 
তাহলে আপনি মনে মনে সূরা আল- 
ফাতিহার কল্পনা করতে পারবেন । 
নামাযে সুরা আল-ফাতিহা পড়ার উত্তম 
পদ্ধতি হল প্রতিটি আয়াত পৃথক 
পৃথকভাবে পাঠ করবে, এক নিঃশ্বাসে 
একাধিক আয়াত পড়বে না। তবে 
অন্য সুরা পড়ার ক্ষেত্রে এক নিঃশ্বাসে 
একাধিক আয়াত একসাথে পড়লেও 
তাতে কোন সমস্যা নেই। 


রুকু 

অতপর “আল্লাহু আকবার' বলে রুকু 
করবেন । তবে রুকুতে পিঠ সোজা 
থাকবে, ঘাড় এবং পিঠ সমান হবে । 
ঘাড়কে এ পরিমাণ ঝুঁকাবেন না যাতে 
থুতনি বুকের সাথে লেগে যায় অথবা 
এ পরিমাণ উচু করবেন না যাতে ঘাড় 
কোমর থেকে উপড়ে উঠে যায়। 
রুকুতে পা সোজা রাখবেন এবং 
হাতের আঙ্গুলগুলো ফীকা ফাকা করে 
শক্ত করে হাটু ধরবেন। রুকৃণতে 
বাহুদ্বয় সোজ রাখবেন এবং দৃষ্টি 
পায়ের আঙ্গুলের দিকে রাখবেন । 
এরপর কমপক্ষে তিনবার, সাতবার 
“সুবহানা রাবিবয়াল আযীম' পড়বেন 
এবং কমপক্ষে তিন তাসবীহ পরিমাণ 
সময় রুকু'তে অবস্থান করবেন। 
রুকুতে যাওয়া মাত্রই দাড়িয়ে যাওয়া 
নিষেধ । 


কওমা 
রুকু'র তাসবীহ শেষে “সামিআল্লাহু 
লিমান হামিদা” বলে সোজা হয়ে 
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দাড়াবেন। এ পরিমাণ সোজা হয়ে 


আ'লা" বলবেন এবং এ পরিমাণ সময় 


দাড়াতে হবে যাতে কোন ধরনের 


তাতে অবস্থান করবেন। সাজদায় 


বক্রতা বা ঝৌকাও না থাকে । বরং 
যতক্ষণ পর্যন্ত সোজা হয়ে দাড়ানোর 
ব্যাপারে নিশ্চিত না হবেন ততক্ষণ 
পর্যন্ত সাজদায় যাবেন না । সোজা হয়ে 
দাড়িয়ে রাব্বানা লাকাল হামদ? 
বলবেন । আরও ইচ্ছে করলে 'হামদান্‌ 
কাসিরান্‌ তাইয়িবান্‌ মুবারাকান্‌ ফীহ্‌' 
বলবেন । তবে ইমামের পেছনে থাকা 
অবস্থায় ইমাম সাহেব “সামি “আল্লাহু 
লিমান হামিদা" বললে আপনি “হামদান্‌ 
কাসিরান্‌ তাইয়িবান্‌ মুবারাকান্‌ ফীহ্‌' 
বলবেন 


প্রথম সাজদা 

কওমা থেকে “আল্লাহু আকবার বলে 
সাজদায় যাবেন । সাজদায় যাওয়ার 
সময় সর্বপ্রথম হাটু বাকা করে জমিনে 
রাখবেন, জমিনে হাটু রাখার পর সিনা 
ঝৌকাবেন। হাটু জমিনে রাখার পূর্বে 
সিনা বা কোমরের ওপরাংশ জমিনের 
দিকে ঝৌকানো যাবে না । এরূপ করা 
নামাযের আদব পরিপন্থী । হাটুর পর 
যথাক্রমে হাত, নাক এবং সর্বশেষে 
কপাল জমিনে রাখবেন | সাজদা উভয় 
হাতের মাঝখানে করবেন এবং উভয় 
হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলির মাথা কানের 


কপাল রাখামাত্রই উঠিয়ে নেওয়া 
নিষেধ | 


জলসা 

সাজদায় তাসবীহ পাঠ শেষে "আল্লাহু 
আকবার” বলে যথাক্রমে কপাল, নাক 
ও সর্বশেষে হাত উঠিয়ে বসুন । সাজদা 
থেকে উঠে স্থির হয়ে বসবেন 
কমপক্ষে এতটুকু সময় বসবেন যাতে 
তিনবার “সুবহানাল্লাহ বলা যায় 
সামান্য মাথা উঠিয়ে সোজা 
ছাড়াই দ্বিতীয় সাজদা করা 
বরং তাতে নামাযও পুনরায় পড়া 
ওয়াজিব হয়ে যায় । এখানে বসার 
পদ্ধতি হল বাম পা বিছিয়ে তার ওপর 
বসবেন এবং ডান পা এমনভাবে খাড়া 
করবেন যাতে তার আঙ্গুলগুলো 
হাত রানের ওপর রাখবেন এবং 
হাতের আঙ্গুলের মাথা হাটুর শুরু প্রান্ত 
পর্যন্ত পৌছাবেন । হাতের আঙ্গুল হাটুর 
দিকে ঝুলানো যাবে না। আর বসা 


অবস্থায় নজর কোলের দিকে 
রাখবেন । 
দ্বিতীয় সাজদা 


লতির সামনে রাখবেন । হাতের 
আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবেন, ফাক 
রাখবেন না এবং আঙ্গুলের মাথা 
কিবলামুখী রাখবেন | কনুই মাটি থেকে 
উপরে রাখবেন এবং উভয় বাহুকে 
পাজর থেকে সরিয়ে রাখবেন । রান 
পেট থেকে পৃথক রাখবেন ৷ সাজদার 
গোটা সময় নাক জমিনে লাগিয়ে 
রাখবেন এবং উভয় পায়ের সবকটি 
আঙ্গুল ভালভাবে চাপ দিয়ে কিবলামুখী 
করে রাখবেন । কোন কারণে সম্ভব না 
হলে যতটুকু সম্ভব পায়ের আঙ্গুল 
কিবলামুখী করার চেষ্টা করবেন । বিনা 
ওজরে পায়ের আঙ্গুলকে সোজা করে 


অতঃপর পুনরায় তাকবীর বলে দ্বিতীয় 
সাজদা করুন এবং প্রথম সাজদার 
ন্যায় সব কাজগুলো করুন । তারপর 
পুনরায় তাকবীর বলে যথাক্রমে 
কপাল, নাক, হাত ও সর্বশেষে হাটু 
জমিন থেকে উঠাবেন এবং সোজা হয়ে 
দীড়িয়ে যাবেন । তবে উঠার সময় যদি 
কোন ওজর-আপত্তি না থাকে, জমিনে 
ভার না দেওয়া উত্তম । 


দ্বিতীয় রাকাআত 
পূর্বের ন্যায় হাত বাধুন এবং 
বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা আল-ফাতিহা ও 


রাখা ঠিক নয় । আর সাজদা অবস্থায় 
পা যেন মাটি থেকে উপরে না উঠে 


অন্য একটি সূরা পড়ুন । তবে ইমামের 
পেছনে হলে উপরে উল্লিখিত পদ্ধতির 


সেদিকে খুব লক্ষ রাখবেন । অতপর 
কমপক্ষে তিনবার “সুবহানা রাব্বিয়াল 


অনুসরণ করবেন । তারপর রুকু", 
কওমা, সাজদা, দুই সাজদার মাঝে 
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জলসা এবং দ্বিতীয় সাজদা সেরে 


সাজদা করে বসে তাশাহ্হুদ, দরুদ ও 


তাশাহ্হুদের জন্য বসুন । তবে বসার 
পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 
প্রথম সাজদার পর যে নিয়মে বসছেন 
এখানেও সে নিয়মে বসবেন | 


বৈঠক ও তাশাহ্হুদ 


দুআ পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেবেন । 


চতুর্থ রাকাআত 

যদি নামায চার রাকাআত বিশিষ্ট হয়, 
তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআত পড়ে 
নামায শেষ করবেন । তবে এই নামায 


এবার “আত্তাহিয়্যাতু” পড়ন এবং তা 


যদি ফরয হয়, তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ 


পড়ার সময় যখন “আশহাদু আল-লা' 
-এ পৌছবেন তখন মধ্যমা ও 
র মাথা পরস্পরের সাথে 
মিলিয়ে গোলক তৈরি করবেন এবং 
কনিষ্ঠা ও অনামিকা মুড়ে তালুর সাথে 
লাগিয়ে রাখবেন অতপর শাহাদাত 


তারপর ইন্রাল্লাহ' শব্দ বলতে গিয়ে 
তা নামিয়ে ফেলবেন এবং বৈঠকের 
শেষ পর্যন্ত ডান হাতের আঙ্গুলগুলো 


এই আকৃতিতেই থাকবে । 


নামায সমাপ্তি 

যদি নামায দুই রাকাআত বিশিষ্ট হয়, 
তাহলে তাশাহ্হুদের পর দরুদ ও দুআ 
পাঠ শেষে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে 
নামায সমাপ্ত করবেন । 


মি রাকাআত-মাগরিব ও 
৩€ 

আর যদি নামায তিন বা চার 
তাশাহ্হুদের পর দরুদ শরীফ না পড়ে 
“তাকবীর, বলে দীড়িয়ে যাবেন 
এরপর তৃতীয় রাকাআত আদায় করে 
নামায সম্পন্ন করবেন যদি নামায তিন 
রাকাআত বিশিষ্ট হয়। তবে তা 
মাগরিব নামায হলে তৃতীয় রাকাআতে 
সূরা আল-ফাতিহার পর কোন সুরা 
পড়বেন না আর যদি “বিতর' নামায 
হয়, তাহলে তৃতীয় রাকাআতে সূরা 


রাকাআতে সুরা আল-ফাতিহার পর 
কোন সূরা পড়বেন না। তবে যদি 
সুন্নাত বা নফল হয়, তাহলে সুরা 


কম খোলা থাকে, তাহলে নামায 
তো নষ্ট হবে না, তবে সে 
গুনাহগার হবে । 

২. মহিলাদের জন্য ঘরে নামায পড়া 
উত্তম । এমনকি ঘরেও খোলামেলা 
স্থান থেকে রুমের মধ্যে নামায 
পড়া উত্তম | 

৩. মহিলাদের জামাত করা মাকরূহ 
তাদের জন্য একা একা নামায 
পড়া উত্তম। হ্যা, ঘরে যদি কোন 


আল-ফাতিহার পর অন্য কোন সুরা 
মিলাতে হবে । 


সালাম ফিরানো 

শেষ বৈঠকে দুআর পর উভয় দিকে 
সালাম ফিরাবেন। তবে সালাম 
ফিরানোর সময় ঘাড় এতটুকু ঘুরাতে 
হবে যাতে পেছনের লোকরা আপনার 
গাল দেখতে পায় । সালাম ফিরানোর 
সময় নজর কাধের দিকে রাখবেন । 
ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় 
নিয়ত করবেন যে, আপনি ডান দিকের 
মুসপ্ি ও ফেরেশ্তাদেরকে সালাম 
করছেন আর বাম দিকে সালাম 
ফিরানোর সময় মনে করবেন যে, 
আপনি বাম দিকের মুসল্লী ও 
ফেরেশ্তাদেরকে সালাম করছেন । 


মহিলা ও পুরুষের 

নামাযে ব্যবধান 

উপর্যুক্ত আলোচনায় পুরুষের নামায 
পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। তবে 
ভিন্নতা রয়েছে । এ পর্যায়ে সেগুলো 
পরিবেশন করা হচ্ছে । 

১. নামাযে মহিলাদের মুখমণ্ডল, হাত 
এবং পা ব্যতীত গোটা শরীর 
আবৃত থাকতে হবে। এমনকি 
মাথার চুল পর্যন্ত দেখা যেতে 
পারবে না । এই তিন অঙ্গ ব্যতীত 
যদি অন্য কোন অঙ্গ চার ভাগের 
এক ভাগ পরিমাণ তিনবার 


আল-ফাতিহা ও অন্য কোন সুরা পড়ে 
“তাকবীর' বলে দুই হাত উঠাবেন এবং 
পুনরায় হাত বেঁধে “দুআ কুনৃত” পাঠ 
করবেন। দুআ কুনুত পড়ে রুকু" 


জুন'১৩ 


“সুবহানা রাবিবয়াল “আযীম* বলা 
মা 
থাকে, তাহলে তার নামায 

চন পি 


করে, তাহলে তার সাথে জামাতে 
শরিক হলে কোন সমস্যা নেই। 
তবে এ ক্ষেত্রে মহিলাদের একদম 
পেছনে দীড়াতে হবে, পাশাপাশি 
নয়। 

৪. মহিলারা নামায শুরু করার সময় 
কীধ পর্যন্ত হাত উঠাবে, কান পর্যন্ত 
নয় এবং ওড়নার ভেতরে হাত 
উঠাবে, বাইরে নয় । 

৫. মহিলারা “আল্লাহু আকবার' বলে 
বুকের ওপর হাত বাধবে এবং ডান 
হাত বাম হাতের পিঠের ওপর 
রাখবে । নাভির নিচে হাত বাধবে 
না। 

৬. মহিলারা রুকু'তে পুরুষের তুলনায় 
কম ঝুঁকবে এবং কোমর সোজা 
করবেনা । 

৭. মহিলারা রুকু'তে হাতের 
আঙ্গুলসমূৃহ মিলিয়ে রাখবে, 
পুরুষের ন্যায় ফাক ফাক করে 
রাখবে না। 

৮. মহিলারা রুকুতে হাটু একটু 

সামনের দিকে বাকা করে দীড়াবে, 

পুরুষের মত সোজা করে রাখবে 
না। 

৯. মহিলারা রুকু'তে বাহুকে পাজরের 

সাথে মিলে রাখবে, পুরুষের ন্যায় 

বাহুকে পাজর থেকে পৃথক করবে 
না। 


এরপর পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৩-এ দেখুন 


১» আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক ইবনুল হুওয় ইরিস রিট 


থেকে বর্ণিত: এপ ওির172 
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সং পু সত তপু ঞ্তাহার১পা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যানসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন | তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যান্সার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আন্মাহ তাআলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না |" [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষুধ সেবন করে দেখুন | যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বং 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন 1” 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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আল্ুামা ইকবাল ছি 
মুসলিম মিল্লাতের 
অমর কবি 


মুহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা সিদ্দিকী 


গোটা উনিশ শতক ধরে পাক-ভারত 


পরিবারের বংশধর ছিলেন তিনি | এই 


উপমহাদেশের কোটি কোটি আদম 
সন্তানের ভাগ্য বহু বিচিত্র ভাঙ্গা-গড়া 
উ্থান-পতন ও আবর্তন-বিত্ঁনের মধ্যে 
দিয়ে চলেছে । কিন্তু এই শতকেই বহু 
প্রতিভাদীপ্ত মনীষী এদেশে জন্যগ্রহণ 


ছিল বড় কোমল, মানুষের দুঃখে তার 


বংশের পারিবারিক উপাধি ছিল সপরূ । 
অষ্টাদশ শতকে সপরূ পরিবারের এক 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জনৈক মুসলিম 
সাধকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম 


দিল কেদে উঠতো ৷ তিনি তার 
কবিতায় মানুষের এই দুঃখ-কষ্টের 
কথা ফুটায়ে তুলতে লাগলেন । তিনি 
ছিলেন গরিবের বন্ধু । পাক-ভারতের 


গ্রহণ করেন। এই সাধকের সুফি 


করেছেন এবং তাদের জীবনধারাকে 


মুসলমানদের ছিলেন খাঁটি দরদি । 


ভাবধারার দ্বারা অনুসিক্ত হয়ে সপরূ 


জাতির উন্নতি ছিল তার সব সময়ের 


নানাভাবে প্রভাবিত ও অনুরঞ্জিত 
করেছেন । তাদের বিপ্রবাত্মক শিক্ষা 


পরিবার ধন্য হয় | ইকবাল বংশের এই 


ভাবনা | আল্লামা ইকবালের জীবন বড় 


সুফিভাৰ ও ধর্মপ্রাণতা উত্তরাধিকার 


বিচিত্র । তিনি যেমন বিরাট পণ্তিত 


উদার ও স্বচ্ছ দৃষ্টি, অভ্রান্ত নেতৃতে 
এবং অদ্ভুত চরিত্রবল ছিল এই কোটি 
কোটি মানুষের জীবনযাত্রার পাথেয় । 


সূত্রে লাভ করেন। ইকবাল ছিলেন 
অসাধারণ মেধা শক্তির অধিকারী এবং 


ছিলেন তেমনিই পৃথিবীর একজন 
বিখ্যাত কবিও ছিলেন । তার কবিতার 


প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজ পর্যন্ত 


এই মনীষীদের সার্থক প্রতিভূ ছিলেন 


প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ 


আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল | আল্লামা 


করার গৌরব অর্জন করেন । 


ইকবাল এ্রক্ছি বিংশ শতাব্দীর 
ইতিহাসে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব । তিনি 
একাধারে কবি, সাহিত্যিক, 


তিনি ১৮৯৯ সালে দর্শন শাস্ত্রে এমএ 
এবং পরে ক্যামব্রজ বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে বার এট-ল পাস করেন। 


ইতিহাসবিদ, দার্শনিক এবং ইসলামি 


অতপর জার্মানির হাইডেল বার্ 


চিন্তাবিদ । তার ক্ষুরধার লেখনী ও 
জাদুমন্ত্রবত বর্ণনায় ইসলামি শিক্ষা 
তি, ইতিহাস এতিহ্য যেভাবে 


বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ 
করেন । আল্লামা ইকবাল জার্মানি হতে 
পি-এইচডি ডিগ্রি নিয়ে আবার বিলাতে 


প্রতিভাত হয়ে উঠে তা সত্যিকার 


আসেন । এখানে আইন পড়ে 


অর্থেই একজন সচেতন পাঠককে 


ব্যারিস্টার হন। এ সময়ে 


রীতিমতো পুলকিত ও চমকিত করে । 


তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি 


আল্লামা ইকবালের পূর্ব পুরুষ ছিলেন 
কাশ্মীরের অধিবাসী । তিনি পাঞ্জাবের 
শিয়ালকোটে ১৮৭৭ খিস্টাব্দে এক 


ফার্সির অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন 
ইংরেজি ১৯০৮ সালে দেশে ফিরে 
আসেন । দেশে এসে কিছুকাল তিনি 


সন্তান্ত মুসলিম পরিবারে জন্গ্রহণ 


আইন ব্যবসায়ে মন দিয়ে ছিলেন 


করেন । শিয়ালকোটেই শিশু ইকবাল 


কিন্ত আইন ব্যবসা তার ভাল লাগল 


ভূমিষ্ঠ ও লালিত-পালিত হলেন । পিতা 


না। কারণ তিনি ছিলেন কবি, দুনিয়ার 


শেখান্দর মুহাম্মদ ছিলেন সুফিভাব ও 


মানুষের সুখ-দুঃখে তার মন ভরপুর 


চিন্তাধারাসম্পন্ন ধার্মিক ব্যক্তি । অতি 
সুপ্রাটীন এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ 
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তিনি কীভাবে আইনের মারপ্যাচে ব্যস্ত 
থাকবেন? আল্লামা ইকবালের দিলটা 


ভাবধারা বড় উচুস্তরের । প্রথম দিকে 
তিনি যে সমস্ত রচনায় হাত দেন তার 
ভিতরে তার না-ই-হিন্দ বিখ্যাত 


কবিতা । 
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আরব আমার, ভারত আমার চীন ও 
আমার নহে তোপর | মুসলিম আমি 
ঘর আল্লামা ইকবাল শুধু কবি ছিলেন 
না একজন ভবিষ্যত দ্রষ্টাও ছিলেন । 
তাই তিনি একটা স্মরণীয় উক্তি 
করেছিলেন আজকের দর্শনের ভিতরে 
আগামী দিনকে আমি প্রতিফলিত 
দেখতে পাচ্ছি । এর অর্থ মুসলমানের 
এই বর্তমানের দুর্গতি বেশিদিন থাকবে 
না। তারা আবার জগত সভায় জ্ঞান- 
গরিমা-শিক্ষা-সভ্যতায় এগিয়ে যাবে, 
তার একথা যে কত গভীর সত্য তা 
বর্তমান দুনিয়ায় মুসলমানদের 
নবজাগরণ দেখে বুঝা যায় । আল্লামা 
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ইকবালের সব লেখার মধ্যে জাতীয় 


তাদের সাহায্য করবেন | সময় ক্ষেত্রে 


উন্নতির ভাব দেখা যায় | তিনি ছিলেন 


তাদের বিজয় সুনিশ্চিত । কাজে ও 


একজন খাঁটি মুসলমান | যোদ্ধার মন 


চিন্তা, সাধনায় ও লক্ষ্যে ইসলামের 


যেমন লড়াইয়ের ময়দানের দিকে ছুটে 


মূলনীতির ওপর ইকবালের ছিল প্রগাঢু 


যায় এই কবির মনও তেমনি নিজের 


জাতির চিন্তাই বিভোর হয়ে 
থাকতো । 


আরাধনা, জীবন-মরণ সবই 
সর্বশক্তিমানের নিকট সমর্পিত। 


জাতীয় জাগরণে ইকবালের দান 


শরিয়ত, তরিকত ও মারিফতের 


অসামান্য, তিনি মুসলমানদের 
উদাসীনতার ন্দ্রা থেকে জাগ্রত 


ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে মানুষ কামিল 
ইনসান বা পরিপূর্ণ মানুষ পর্যায়ে 


করেন। আল্লাহ মুসলিম জাতিকে 
পৃথিবীর সেরা জাতিরূপে সৃষ্টি করে 


উন্নীত হতে পারে, এ ছিল তার ধর্মীয় 
বিশ্বাস এবং এ সবের মূল উৎস 


তাদের হাতেই সাম্য, মৈত্রী ও শান্তি 


কুরআনের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য 


স্থাপনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যা 
তিনি আপন কাব্যে নানা ভাব-ভক্তিতে 


তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট । কোরআনের 
শিক্ষা ব্যতীত জাতির মুক্তি নেই । তাই 


প্রকাশ করেন, তিনি মুসলমানদের 
ইসলামি আদর্শের রূপায়ণে উৎসাহিত 
রী বলেন, ইসলাম একমাত্র আল্লাহর 


তার অমোঘ বাণী: 

কোরআন মোমেনের হৃদয়ের শক্তি/ 
তার জ্ঞান জাতির জন্য সুদৃঢ় রঙ্জ/ 
তার অঞ্চল ছেড়ে দেয়ার অর্থ-মৃত্যু 


সংগ্বাম | সংগ্রাম ব্যতীত আত্মপ্রতিষ্ঠা 
জীবনে সম্ভব নয় | অবিশ্রান্ত সং্বাম ও 
কর্মততপর জীবনই ইকবাল দর্শনের 
মূলকথা । মানুষের সুপ্ত শক্তির বিকাশ 
ও উন্নতির সম্ভাবনা সংগ্রামের মাঝেই 
লুকায়িত । ইকবালের বিখ্যাত 
কাব্য র্‌ মধ্যে বাংইদারা 
বাল-ই-জিবরীল এ তালিম, শিকোয়াহ 
ও জবাব-ই-শিকোয়াহ উল্লেখযোগ্য । 
আল্লামা ইকবাল মিল্লাতে মুসলিমার 
বড়ো অমূল্য সম্পদ ছিলেন | তিনি 
উপমহাদেশের মুসলমানদের তার 
করেন, তার চিন্তাধারা তাদের সিরাতে 
মুস্তাকিম প্রদর্শন করে | তার দীনদারি 
ও ইসলামপ্রিয়তা তাদের ইসলামের 
পথযাত্রী বানিয়ে দেয় । তার নবীপ্রেম 
তাদের মধ্যে ইসলামি জীবনব্যবস্থার 


দি কাজে আল্লাহই ব্যক্তির মৃত্যু জাতির মৃত্যু । জীবনই প্রতি অদম্য প্রেরণা সৃষ্টি করে । 


বিলে কো হত্যা দশকের কুক পালন করে পুলিশ 


মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের হামলার সময় সে 
দেশের পুলিশ কাছে দীড়িয়ে নীরবে তা দেখছে, হামলা থামাবার কোনো চেষ্টা 
করেনি । বিবিসির কাছে এমন একটি ভিডিও চিত্র এসেছে । বার্মার মেইকটিলায় 
গত মার্চে ওই হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ৪০ জন নিহত হন | এ সংবাদটি এমন 
টু সময় প্রকাশিত হচ্ছে, যখন মিয়ানমারের ওপরে থাকা নিষেধাজ্ঞা স্থায়ীভাবে 
১৭ তুলে নেওয়া হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মন্ত্রীরা 
| এজ আলোচনা করছেন । মিয়ানমারে মার্চ মাসের ওই হামলার পরেও বেশ কয়েকবার 
অসহায় ললোহিজা মুসলমানদের বাড়িঘরে হামলা চালানো হয় । এমনকি তাদের আশ্রয়শিবিরগুলো নিরাপদ থাকতে 
পারেনি ৷ সেখানেও হামলা করেছে তথাকথিত শান্তিবাদী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা । পুলিশ কিংবা সেনাবহিনী কোন তরফ 
থেকেই নির্যাতিত মুসলমানেরা কোনো প্রকার সাহায্য পায়নি । ফলে বাড়িঘর ছেড়ে তাদের পালিয়ে যেতে হয়েছে । বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বীরা মুসলমানদের অনেক গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে । বিস্ময়কর যে মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক নেত্রী নোবেল বিজয়ী অং 
সান সুচিও এই নারকীয় হামলার প্রতিবাদ করেননি এবং এ জন্য তিনি বহির্বিশ্বে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন | 
বিবিসি অনলাইন, রয়টার্স । 
ভিডিও চিত্রে দেখা যাচ্ছে, মেইকটিলার একটি মুসলিম সোনার দোকানে বৌদ্ধ জনতা লুটপাট করছে । এই দোকানটিতে 
গহনার দাম নিয়ে তর্কের জের ধরে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয় । কাছেই বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য 
নীরবে দীড়িয়ে এই লুটপাটের ঘটনা দেখছেন । এ বছর ২০ মার্চ শুরু হওয়া এই সহিংসতা পরে আরো কয়েকদিন চলে । 
প্রথমদিনের সংঘর্ষের পরেই মেইকটিলায় রায়ট পুলিশ মোতায়েন করা হয় । কিন্তু হামলার শিকার মুসলিম সম্প্রদায়কে 
রক্ষায় পুলিশ সদস্যরা কোনো পদক্ষেপই নেয়নি । এই ভিডিওতে বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন জুলতে দেখা যায় । 
সেখানে দেখা যায়, একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু একটি মুসলিম বালককে পেটাচ্ছেন এবং একজন ব্যক্তি ধারালো ছুড়ি নিয়ে 
হামলা করছেন । এই ভিডিওতে ওই সহিংসতার বেশ কয়েকটি চিত্র রয়েছে, যেখানে পুলিশ সদস্যরা কোনো বাধা না 
দিয়েই নীরবে দীড়িয়ে ছিলেন । এই ভিডিওটির বেশিরভাগ চিত্র পুলিশ সদস্যরাই ধারণ করেছেন, যার মাধ্যমে 
মিয়ানমারের সহিংসতার একটি বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে । বৌদ্ধপ্রধান এই অঞ্চলে ওই সহিংসতায় কমপক্ষে ৪০ জন নিহত 
হয়েছেন এবং ঘরবাড়ি হারিয়েছেন অসংখ্য মুসলিম বাসিন্দা | তারা এখনো সে দেশের আশ্রয় শিবিরে রয়েছেন এবং 
তাদের বাড়িঘরে ফিরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না । 
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জাতি হারালো এক জন স্বচ্ছ মানুষ 


হাফেজ জয়নুল আবেদীন হাকীম 


একদিন ফুল ফোটে । ছড়িয়ে পড়ে মৌ 
মৌ ঘ্বাণ। স্রাণে ভ্বাণে ভরে যায় 


এঁকান্তিক প্রয়াস ও ত্যাগের বিনিময়ে 


প্রবল, ঠিক সময়ে অফিসে যেতেন 


প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত 


চারদিক, ছুটে আসে মৌমাছিরা | মন 
ভরে টেনে নেয় সুস্বাদু মধু । একদিন 


আজীজুল উলুম বাবুনগর মাদরাসা । 


আবার ঠিক সময়ে বের হতেন | কাজ 
না থাকলে অফিসে বসে তেলাওয়াত 


তীক্ষ মেধাসম্পনন ও বর্ণাট্য জীবনের 


করতেন । তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ 


ফুল ঝড়ে পড়ে। ক্ষুধা বাড়ে ক্রান্ত 
মৌমাছির | মানুষ্য মৌমাছিরাও আজ 
বড়ো ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত । অগাধ প্রেমের 


অধিকারী প্রফেসর মাহফুজুর রহমান 


আমিন, পটিয়ার বড় বড় ব্যবসায়ী লক্ষ 


প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারিক পরিবেশে 
গ্রহণ করেন । চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ 


লক্ষ টাকা দীর্ঘ সময়ের জন্য তার 
কাছে আমানত রাখতেন । আমি বহু 


পসরা মেলে সারাদেশ জুড়ে সুখ্যাতি 


হতে তিনি উচ্চ শিক্ষায় অত্যন্ত 


ছড়িয়ে ব্যস্ত পথিকের মতো জ্ঞান 


কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন । 


বিলিয়ে আয়নার মতো স্বচ্ছ জীবনের 
ইতি টানলেন জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া চট্টগ্রামের প্রাক্তন ইংরেজি 
প্রভাষক ও অর্থ বিভাগীয় প্রধান 


লেখাপড়া শেষ করে ন্যাশনাল ব্যাক 


বছর তার খেদমতে ছিলাম । কিন্ত 
কোন দিন এরকম কেন করছ? 
এরকম কেন করনাই? বলেননি । 


পাকিস্তানের চাকরির মধ্য দিয়ে 


সফরে গেলে মাগরিব অথবা ফজরের 


কর্মজীবনে প্রবেশ করেন | কিছু দিন 


পর যেতেন, যাতে নামাযের কোন 


আজীজ কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন । 


সমস্যা না হয়। 


হযরত হারুন ইসলামাবাদী একট তার 


গত ১লা এপ্রিল-১৩ সোমবার, সকাল 


ভাষাগত দক্ষতা ও তাকওয়ার পরিধির 


১১টায় ঢাকা ইউনাইটেড হাসপাতালে 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন | নীরবে, 


ভি দেখে সেখান থেকে তাকে 
য়া ইসলামিয়া পটিয়ায় নিয়ে 


প্রফেসর মাহফুজুর রহমান রাহি 


আসেন এবং আমৃত্যু প্রায় ১৫ বছর 
জামিয়ার ইংরেজি প্রভাষক ও প্রধান 
হিসাবরক্ষক হিসেবে খিদমত আনজাম 
দেন। তার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই 


জামিয়াসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 


১৯৪৫ সালে ট্টগ্রামের অন্তর্গত 
রাউজান থানার এতিহ্যবাহী বা 
সুলতানপুর গ্রামে জন্গ্রহণ করেন । 
রহমান । প্রফেসর মাহফুজুর রহমান 


বহুমুখী সেবায় নিয়োজিত আছেন । 
বাংলা, ইংরেজি ও উরদু ভাষায় তার 
যথেষ্ট ব্যুতৎপত্তি ছিল। বিশেষত 
ইংরেজি ভাষায় । তিনি অধ্যাপনার 
পাশাপাশি অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন 


এ উত্তর চট্টগ্রামের ইতিহাস বিখ্যাত 


বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন । তম্মধ্যে 


ও বুনিয়াদি পুরুষ শায়খ মুহাম্মদ 
আদম লঙ্করের পৌত্র মুসা খানের 


নিমলিখিত গ্রন্থাবলি বিশেষভাবে 
প্রনিধানযোগ্য: 


হছে বংশধর | বাংলাদেশের সুবিখ্যাত 


১. বিজ্ঞান ও সুফী দর্শন ও 


হাটহাজারী মুঈনূল ইসলাম মাদরাসার 
চার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতার অন্যতম হযরত 
মাওলানা শাহসুফী আজিজুর রহমান 
এ মুসা খানের বংশধর । মুসা খান 
এই-এর কনিষ্টপুত্র হযরত মাওলানা 
শাহ মুহাম্মদ হারুন বাবুনগরী এছ 
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২. ইলম ও হিকমতের তত্ব কথা । 

তিনি একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
হলেও তার জীবনে রয়েছে বহু 
অনুসরণীয় চরিত্র । তিনি সর্বদা 
আযানের সাথে সাথে মসজিদে চলে 
যেতেন । তার দায়িত্ববোধ ছিল অত্যন্ত 


তিনি মাওলানা হারুন বাবুনগরী এছ 
এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন। 
মাঝে-মধ্যে তিনি তার সানিধ্য গ্রহণ 
করতেন । বাবুনগর মাদরাসায় যেতেন 
এবং তার কাছ থেকে আধ্যাত্মিকতার 
সবক নিতেন । বায়আতের এক বছর 
পর তিনি খিলাফত লাভে ধন্য হন। 
তার জানাযায় শরীক হন দেশের শীর্ষ 
আলেমে দীন আল্লামা মুফতী 
ইজহারুল ইসলাম, আল্লামা মুহিববুল্লাহ 
বাবুনগরী, আল্লামা মুফতী হাবীবুর 


রহমান , (যিনি তার বদলে 
হজ আদায় করেন) আল্লামা খলীলুর 
রহমান ।  অগুনতি ছাত্র-শিষ্য, 


সামাজিক নেতৃবৃন্দসহ হাজার শোকার্ত 
তওহীদী জনতা এবং মহান আল্লাহর 
কাছে মরহুমের রূহে মাগফিরাত 
কামনা করেন । আল্লামা মুহিববুল্লাহ 
বাবুনগরী (তার অসিয়াত অনুযায়ী) 
জানাযার নামাজে ইমামতি করেন। 
পারিবারিক কবস্থানে তাকে দাফন করা 
হয়। পরিশেষে হে আল্লাহ! হে 
মহামহিম! আপনার প্রিয় বান্দাকে 
জান্নাতুল ফিরদাওস নসীব করুন! 
] 
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একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত 
বিশ্বব্যবস্থায় ইসলাম ও খিস্ট ধর্মের 
মধ্যকার সম্পর্ক নতুন করে বিচার করা 
আবশ্যক হয়ে ওঠেছে । চলতি 
বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বের প্রতিনিধিতৃশীল 
জাতি 2 মধ্যে মুসলিম ও বিটা 

ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই বিশ্বের মোট 
জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। 
ভৌগলিক অবস্থান, সম্পদ, শক্তি, রাষ্ট্র 
ও জনসংখ্যার দিক থেকেও খিস্টান ও 
মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অবস্থান খুবই 
গুরুতৃপূর্ণ । জগতে যতো আচরিত ও 
অনুসরিত ধর্মমত, তার মধ্যে 
প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে সষ্টার 
একত্বাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত দুটি প্রধান 
ধর্ম ইসলাম ও খরিস্টবাদ | এ দু'ধর্মের 
মধ্যে ইতিহাসের স্লোতধারা, বৌদ্ধিক 
উৎকর্সতা ইত্যাদি তাত্বিক বিষয়ে 
যেমন ভাব-ভাবনার নৈকট্য রয়েছে 
তেমনি বিশ্বাসের জগতেও যথেষ্ট মিল 
ও এক নিবিড় আত্মীয়তা বিদ্যমান 
লক্ষ্যের মৌলিকতার বিচারে ইসলাম ও 
খিস্টধর্মের মধ্যে ফারাক অল্পই 
মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম 
£রযবিউ ও অষ্টার একত্ববাদে বিশ্বাসী 
জাঁতির পিতা হযরত ইবরাহীম গর 
প্রবর্তিত তাওহীদবাদী জীবন বিধান 
প্রচারের যে ধারাবাহিকতার সুচনা 
তারই পৃত স্রোত ধারায় ইসলাম ও 
খরিস্টবাদের উদ্ভব-বিকাশ-বর্ধন। তা 


জুন'১৩ 


ছাড়া উভয় ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম 


প্রচার ও মানবকল্যাণে প্রত্যাশী । 


অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, 
সহিঞ্চতা, সমঝোতা ও রাতৃপ্রতিম 


তাই বিশ্বমানবতার প্রকৃত শাস্তি, 
কল্যাণ তথা সহাবস্থানের নিশ্চয়তা 
বিধানের লক্ষ্যে উভয় ধর্মাবলম্বীর মুখ্য 
ভূমিকা অপরিহার্য । অথচ উভয় 
সম্প্রদায় বিশ্বব্যাপী, দ্বন্দ-সংঘাতে 
লিগ্ত। যা বিশ্বমানবতার এঁক্য ও 
সহাবস্থানের জন্য সত্যিই অশুভ ও 
অকল্যাণকর । আজকের পৃথিবীতে 
তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ ও 
বিস্তারের ফলে গ্রোবাল ওয়ার্ড বা 
বিশ্বগ্রামের যে ধারণা দিনকে দিন গা 
হচ্ছে, তাকে স্বতঃস্কুর্তভাবে বিকশিত 
হওয়ার সুযোগদানের জন্যে ও চাই 
মুসলিম- খিস্টান সম্পর্কোন্নয়ন । 
গ্নোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের 
ধারনাকে ইতিবাচক ও স্বস্তিদায়কভাবে 
বিস্তার করতে চাইলে ও মুসলিম- 
খিস্টান সম্পর্ক জোরদার হওয়ার দাবি 
পুরণ আবশ্যক । মুসলিম-খিস্টান দুই 
ধমীয়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যকার ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন সুদৃঢ় করা গেলে 
ছন্দ-সংঘাত, সন্দেহ-অবিশ্বাসের পরিধি 
ও পরিমান কমে আসবে নিঃসন্দেহে । 


অনৈতিকতার আগ্রাসন বিশ্বমানবতাকে 
ক্রমশ ধ্বংসের দোরগোড়ায় পৌছে 
দিতে চলেছে । এর মূল কারণসমূহ 


মানুষের বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞতা, 
একপেশে শিক্ষার শিকার, সাংস্কৃতিক, 
এতিহাসিক, ভৌগলিক বাধা 
বিপত্তিপ্রসূত বিকৃত ধারণাগ্ডলো বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীর মাঝে আঞ্চলিক যুদ্ধ ও 
দবন্ব-সংঘাতের প্রধান ক্রিয়াশীল 
উপাদান কাজ করছে। 
ধবংসোনুখ এই মানবতাকে রক্ষার 
প্রয়োজনে প্রকৃত শান্তি, এক্য ও 
সহাবস্থানকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় 
প্রতিষ্ঠার জন্যে তুলনামূলক সংলাপ 
তথা অধ্যয়নের বিকল্প নেই। এটা 
স্ষটিকের মতো সত্য যে, বিশুদ্ধ জ্ঞান 
বিশুদ্ধ কর্ম নির্দেশ করে । আর বিশুদ্ধ 
কর্ম বিশুদ্ধ ফলাফলের নিশ্চয়তা বিধান 
করে । বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করলে 
দেখা যায়, একই স্বভাব ও অভিন্ন 
বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষ চিন্তা- 
চেতনা, কর্মপন্থায় পরস্পর বিরোধী ও 
ংঘাতময় কর্মে লিপ্ত হয়ে শতধা 
বিভক্ত | এ বিভক্তির একটি বাস্তবানুগ 
ও ন্যায়সঙ্গত সমাধানের প্রয়োজনীয়তা 
অনস্বীকার্য । এটা সত্য যে, চিন্তা- 
চেতনায় লালিত বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি 
ছাড়া বিশ্বায়নে এক্য ও শান্তি তথা 
সহাবস্থান কখনো সম্ভব নয় । সত্যই 
হল শান্তি । এই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে 
প্রয়োজন বিশ্বজনীন তথা শাশ্বত 
সত্যের অনুসন্ধান । প্রয়োজন মানুষের 
হৃদয়ের গভীরে লালিত বিশ্বাসের 
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স্বরূপ উদবাটনের সাথে সাথে 


যেমন- তিনি আল্লাহর হুকুমে 


পারিপার্থিক বিশ্বাস_ও মতবাদগ্ডলোর 
মূল্যায়নের মাধ্যমে বিশ্বজনীন রূপরেখা 
প্রনয়ন । মূলত সত্য গ্রহণ এবং মিথ্যা 


জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান, কুষ্ট রোগীকে 


মতবিনিময়কে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে 
তুলনামূলক ধর্মচর্চা অপরিহার্য । 


আরোগ্যদান এবং মৃতকে জীবিত 


তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পরিভাষাটি আরবী 


করতেন । তার বিভিন্ন খেতাবাদি 


বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই চূড়ান্ত 
ইস্পীত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব | 


তিনি কা লিমাতুল্লাহ, 


ভাষায়: 'মুকারানাতুল আদ্য়ান' | 
ইংরেজিতে 0000981811৩ [২০118100 


তার 


হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এটি 


মূলত কোন ধর্মের অনুসারীকে দেখে 
ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা জানা নিরাপদ নয় 


পুনঃ আগমন ইত্যাদি সম্পর্কে নির্ধিধায় 


আধুনিককালে একটি সুপ্রচলিত 


মেনে নিয়েছে । আশ্র্যজনক হলেও 


প্রবচন । বর্তমানে বিষয়টি 


কারণ ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাসের 


সত্য যে, কুরআনে ঈসা মসীহের প্রতি 


সমাজবিজ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ শাখা 


বেলায় বিভিন্ন গোত্র, দলে বিভক্ত হয়ে 
পড়েছে। এক কথায়, একটা ধর্মকে 


বর্ণিত উচ্চমযাদা বাইবেলের বর্ণনাকে 
যান করে দেয় ।১ 


জানার জন্য সেই ধর্মের অনুসারীদের 


তা সত্ত্বেও উভয় ধর্মের মধ্যে মৌলিক 


অবলোকন করা ঠিক নয়। কারণ 


কিছু বিষয়ে যথেষ্ট গরমিল রয়েছে। 


অধিকাংশ ধর্মের অনুসারী নিজ নিজ 


যেমন-বর্তমানে খিস্টানগণ 


ধর্ম সম্পর্কে অবহিত নয়, বরং 
অগ্রজের অন্ধ অনুসরনই করে থাকে । 
তাই ধর্মের সত্যতা জানার বিশুদ্ধ 


ত্রিত্ববাদের মাঝে অষ্টার একত্ব' ও 
“যিশুর ঈশ্বরত্ে' বিশ্বাস করেন। এ 


হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 
তুলনামূলক ধর্ম বলতে প্রচলিত 
ধর্মগুলোর মধ্যে সামগ্রিকভাবে তুলনা 
করা, যা দ্বারা ধর্মের পারস্পরিক মিল- 
অমিল ও সংযোগ সম্পর্কে অবগত 
হওয়া । অন্য কথায়; “তুলনামূলক ধর্ম 
হল বিশ্বের ধর্ম গুলোকে পাশাপাশি 
স্থাপন করে তাদের উপাদানের মধ্যে 


পদ্ধতি হলো সেই ধর্মের মূল উৎসের 
অনুসন্ধান করা | অর্থাৎ সেই ধর্মের 
পবিত্র গ্রন্থাদির অনুসন্ধান করা এবং 
ধর্মগ্রন্থের আলোকে ধর্মীয় বিষয়াদির 
বিশুদ্ধতা জেনে নেওয়া | 
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, খরিস্টধর্ম ও 
ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মিল 
দেখতে পাওয়া যায় | যেমন- বাইবেল 
15 যুগে যুগে সকল 
গণ বা নবীগণের সাক্ষ্য 
অনুযায়ী মহান অষ্টাতে পূর্ণ আনুগত্য 
করা (আরবীতে এককথায় ইসলাম) 
ছিল তাদের ধর্ম | তারা সকলেই স্রষ্টার 
একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তা 
প্রচারও করেছেন। তারা সকলেই 
অষ্টার ব্যবস্থা বা শরীয়ত মান্য 
করেছেন । প্রার্থনা (নামায) আদায় 
করেছেন, মুনাজাত করেছেন, সিজদা 
করেছেন, উপবাস (রোযা) পালন 
করেছেন, অর্থ হতে যোকাত) দান 
করেছেন । খিস্টধর্মের প্রাণপুরুষ যিশু 
ইসলামে হযরত ঈসা /পরযবি নামেই 
হর ইসলামের সর্ব চাও 
সত কিতাব না নির্দেশে 
প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের প্রাণপুরুষ ঈসা 
মসীহকে মুসলিমরা অন্যতম মহান নবী 
হিসেবে বিশ্বাস করে । তারা আরও 
বিশ্বাস করে বিনা পিতার সহচার্ষে তার 
অলৌকিক জন্ম এবং বিভিন্ন মু'জিযা । 


জুন'১৩ 


স্ববিরোধিতার সৃষ্টি করে। ফলে 


হা ও বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে 
এতিহাসিক ও গ্রন্থের দালিলিক 


প্রশ্নোদয় হয় কোন বাইবেলটি সত্য? 
এমনকি বাইবেলের অনেক নি 
নাম এখনো অজ্ঞাত । তা 

বর্তমানে খিস্টানগণ পৌলের হি 
মতে বিশ্বাস করেন যে, পাপের উৎপত্তি 


মূল্যায়নে প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করে 
পক্ষপাতহীনভাবে বিচার করা, যা 
মানুষের জন্য কতটুকু উপকারী বা 
ফলদায়ক তা জানা । এই চর্চার 

মাধ্যমে বিশ্বজনীন শাশ্বত সত্য ও 


হয়েছে আদমের মাধ্যমে । আদমের 
পাপের কারণে সকল মানবজাতিকে 
জন্মগত পাপী সাব্যস্ত করে থাকেন । 
আর যিশুই হলেন একমাত্র নিস্পাপ, 
তিনি নিজ জীবনকে ক্রুসে দিয়ে সেই 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন । অতএব 
তাকে বিশ্বাস করলেই পাপ ক্ষমা হয়ে 
যাবে, এশীব্যবস্থার মান্যতার কোন 


শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব | 


আন্তঃধর্মীয় সেতুবন্ধনে কুরআন 
ও বাইবেলের 

ধর্ম প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীগণের অন্তরে 
অতিপবিত্রতাসহ অবস্থান করে । তাই 
এই মতবিনিময় সম্পর্কে ধময়ি 
অনুমোদনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় । এ 


প্রয়োজন নেই। খিস্টান সম্প্রদায়ের 


বিষয়ে উভয় ধর্মগ্রন্থে অনুমোদন 


সাথে মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ে 


বিদ্যমান | বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে, 


সমঝোতা, 


“সদা প্রভু কহিতেছেন, আইস, আমরা 


সমন্বয় এবং যোগাযোগ থাকলেও 
ধর্মীয় ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত 
পরিস্থিতি বিদ্যমান । মানবতার এক্য 
ও সহাবস্থানের প্রয়োজনে এটা সত্যিই 
অশ্ভ ও অকল্যাণকর । মানবিক 
দাবিতে দু'সম্প্রদায়ের মধ্যকার ধর্মীয় 
মতবিরোধের একটি রি চি 
অত্যাবশ্যক । মুলত 

মতবিরোধ ও বৈরি সঠিক 
সমাধানের লক্ষ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, 
সম্পর্ক ও মতবিনিময় অপরিহার্য । 


সেতু বন্ধনের প্রক্রিয়া 


উত্তর প্রত্যুত্তর করি 1২ 
!চলবে। 


লেখক: প্রভাষক, ককসবাজার আদর্শ মহিলা 
কামিল মাদরাসা ও খণ্কালীন লেকচারার, 
ক্যাম্পাস 


১ আহমাদুল্াহ, ঈসা মসীহ (প্রবন্ধ), দৈনিক 
বীকখালী, কক্সবাজার, বর্ষ: ১৩, সংখ্যাঃ 
১৭০, ৫ জুন ২০১০, পৃ. ৩ 

২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
যিশাইয়,. ১:১৮, বাংলাদেশ বাইবেল 
সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ১০০৬ 
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কাছে খুবই আকর্ষণীয় ও অসাধারণ 


নও-মুসলিম ম্যালিসা কার্টার 


সম্প্রতি ভ্যাটিকানের গির্জা জানিয়েছে, 
বিশ্বের মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে 
ক্যাথলিক খিিস্টানদের সংখ্যা ছাড়িয়ে 
গেছে। পশ্চিমা সরকারপগ্তলোর মাধ্যমে 


করছিলেন । ইরান ও এর সংস্কৃতির 


বলেছিলেন, “আমি আমার ধর্মীয় 


দিকে আমি দারুণভাবে আ 
হয়েছিলাম । আমি শেখ 
মাওলানা রুমী ও হাফিজের বই 


ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা ছড়িয়ে 
দেয়ার চেষ্টা সেখানকার জনগণকে 
ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার অন্যতম 
কারণ । এভাবে শত বাধা সত্তেও 


পড়তাম । এই মহান ব্যক্তিদের 
কবিতাগুলোর সুবাদে ইসলাম সম্পর্কে 


বিশ্বাস ও ইসলামের মধ্যে কোনো 
পার্থক্য দেখছি না এবং আমাদের মধ্যে 
কোনো সংঘাত বা দ্বন্দের অবকাশ 
নেই ॥ 

আযানের মধুর সুর ও এর তৌহিদি 


সংক্ষিপ্ত ধারণা অর্জন করেছিলাম | 


আহ্বানের উচ্চ মানের অর্থ দারুণভাবে 


এরপর থেকে ইসলামের এঁতিহাসিক 


ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ছে অন্য 


ও আধ্যাত্মিক বইগুলো পড়ে এ ধর্ম 


ধর্মাবলম্বীদের মাঝে দ্রুত গতিতে । 


সম্পর্কে আরো জানতে সক্ষম হই। 


মার্কিন নও-মুসলিম ম্যালিসা কার্টার 
এইসব সৌভাগ্যবানদের মধ্যে 


পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাগ্তলো আমার 


আকৃষ্ট করেছে ম্যালিসাকে | তিনি এ 
প্রসঙ্গে বলেছেন, “দুবাই সফরে এসে 
প্রথম যখন আযান শুনি তখন আমার 
চোখ অশ্রুতে ভরে গিয়েছিল । মনে 


কাছে খুবই আকর্ষণীয় ও অসাধারণ । 


অন্যতম | কার্টার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 


আমেরিকায় আমাদের কাছে এমন 


“বর্তমানে ইসলাম খুব দ্রুত গতিতে 


হয়েছিল আমার আত্মার মধ্যে ছড়িয়ে 
পড়েছে স্বগীয় আলো । সেই দিনটিতে 


উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শস্থানীয় কিছু নেই 


ছড়িয়ে পড়ছে । লক্ষণীয় বিষয় হল, 


যা মানুষকে উদ্দীপ্ত করে এবং মানুষের 


যারা উচ্চ শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ তারাই 


সারাক্ষণ আমি আল্লাহকে স্মরণ 
করেছি, তাকে নিয়ে ভেবেছি । আযান 


আত্মাকে ওজ্ঘবল্য দান করে । এরপর 


এ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন । কারণ, 


ও নামাজ ভুলো-মনা মানুষকে স্মরণ 


ইরানে এলাম | সেখানে অনেক ভাল 


ইসলামে জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান- 
বিজ্ঞানকে ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয় 
এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যে 
কোনো সংঘাত নেই। পশ্চিমারা 


ও আকর্ষণীয় বইয়ের সঙ্গে পরিচিত 


করিয়ে দেয় ভ্রস্টার কথা । আল্লাহ তো 
তার সৃষ্টিকে চেনেন, তিনি জানেন 


হলাম । অনেকেই আমাকে কয়েক ঘণ্টা 


আমাদের কি দরকার | তাই যাযা 


ধরে খুব ভালোভাবে সেইসব বইয়ের 


আমাদের তথা মানুষের দরকার তার 


বক্তব্যের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। 


ইসলাম সম্পর্কে যেসব মিথ্যাচার বা 


এভাবে ইসলামকে খুবই মহান ও 


প্রচারণা চালাচ্ছে বাস্তব অবস্থা তার 


উচ্চতর শিক্ষায় ভরপুর ধর্ম হিসেবে 


পুরোপুরি বিপরীত । পশ্চিমাদের দাবীর 
বিপরীতে মুসলমানদের চিন্তাধারা খুবই 
উন্নত । ইসলামের যে আধ্যর্রক জ্ঞান ও 
সম্পদ রয়েছে তা এ ধর্মের বিস্তার 


দেখতে পেলাম | এমন উচ্চতর শিক্ষা 


সব ব্যবস্থা তিনি রেখেছেন ইসলামের 
মধ্যে যাতে আমরা সঠিক পথে অগ্রসর 
হই। 

ইসলাম সবচেয়ে জ্ঞান-বান্ধব ধর্ম। 


ও মহত্ব অন্য কোনো ধর্মে দেখতে 


জ্ঞান অর্জনের জন্য একমাত্র এ ধর্মই 


পাইনি ৷ তাই ইসলামকেই আমার ধর্ম 
হিসেবে বেছে নিয়েছি । 


মানুষকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ 
দিয়েছে। ইসলাম মনে করে মানুষের 


এবং প্রচার-প্রসারের পথ খুলতে 
সক্ষম ॥ 


মুসলমান হওয়ার পর মার্কিন নও- 


জ্ঞান যত বেশি বাড়বে ততই সে 


মুসলিম ম্যালিসা কার্টার তার বন্ধু ও 


নও-মুসলিম ম্যালিসা কার্টার হলিউডের 


আল্লাহ সম্পর্কে বেশি সচেতন হবে । 


পরিচিত সমাজের অনেকেরই 


গবেষক এবং চলচ্চিত্র পরিচালক । 


বিরাগভাজন হন । কিন্তু তার পরিবার 


ফার্সি ভাষার প্রতি আকর্ষণ তার 
জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং 
এর ফলে তিনি ইসলামকে জানতে 


ইসলাম ধর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে গভীর 
সম্পর্কের কথা বুঝতে পেরে অভিভূত 


একটি ধর্মীয় পরিবার হওয়ায় ও তার 


হয়েছেন মার্কিন নওমুসলিম ম্যালিসা 


বাবা একজন সত খিস্টান পাদরি 


কার্টার । তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 


হওয়ায় ম্যালিসাকে পরিবারের 


ইসলাম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ধর্ম। 


পেরেছেন । ম্যালিসা এ প্রসঙ্গে 


বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়নি । বরং 


বলেছেন, “মুসলমান হওয়ার আগে 


তার বাবা পবিত্র কুরআন পড়ে 


আমি ফার্সি ভাষা সম্পর্কে পড়াশুনা 
জুন'১৩ 


ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে 
আমি ভাবতাম ধর্ম মানে কেবলই 


দেখেন। কুরআন পড়ে তিনি 


আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখা । কিন্তু 


4:00 আত্তার্তহীদ ৩২ 


দা।ও ।|য়ী।ত 


ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর 


ইসলামের সার্বজনীন আবেদনের 


হয়েছিল । ফলে সে ইসলামের প্রতি 


আমার সামনে এক নতুন জগত খুলে 
গেল। সব কিছুই এমনকি পদার্থ 
বিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যা-এসবই 
আমার কাছে ধর্মের রঙ্গে ফুটে উঠল 


সৌন্দর্য আর ঢাকা থাকছে না। তারা 
কিছুটা জ্ঞান-গবেষণা ও ইতিহাস নিয়ে 
ঘাটাঘাটি করেই এটা বুঝতে পারছেন 


প্রবল ঘৃণা উদগীরণ করে কথা বলত। 
এর বক্তৃতা ও চিঠির সংকলন হিসেবে 


যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রচারিত 


আমার দৃষ্টিতে ইসলাম খুবই. যুক্তি- 


হয়নি,বরং ইসলামের উচ্চমানের শিক্ষা 


ভিত্তিক ধর্ম এবং তা মানুষের জীবনের 


ও বিপ্রবী চিন্তা-চেতনাই মানুষকে এ 


খ্যাত বই নাহজুল বালাঘা পড়তে দিলে 
সে কিছু দিন পরে এসে আমার কাছে 
মন্তব্য করে যে, আলী এমন এক মহান 
ব্যক্তিত্ব যে তার কোনো তুলনা হয় না 


সব দিক ও বিভাগের দিক নির্দেশনা ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করছে । 
দেয়। ইসলাম সম্পর্কে একটা বড় মার্কিন নও মুসলিম ম্যালিসা কার্টারের 


ভুল ও অসত্য যে ধারণা ইসলাম- 


মতে, ইসলাম যৌক্তিক ধর্ম হওয়ায় এ 


বিদ্বেষী মহল যুগে যুগে প্রচারের চেষ্টা 


ধর্মের বক্তব্যগুলো যদি যথাযথভাবে 


এবং তার সঙ্গে তুলনা করার মত কেউ 
নেই । 
যে কোনো সমাজের অগ্রগতির জন্য 


করেছে, তা হল এ ধর্ম তরবারির 
জোরে প্রচারিত হয়েছে । কিন্তু সত্য- 


মানুষের কাছে তুলে ধরা হয় তাহলে 
মানুষ খুব সহজেই এ ধর্ম গ্রহণ 


পিয়াসি মার্কিন জনগণসহ বিশ্বের 


করবে । তিনি বলেছেন, 'আমার এক 


বিভিন্ন অঞ্চলের অমুসলিম জনগণের 
মধ্যে যারা সত্য-সন্ধানী তাদের কাছে 


বন্ধু ছিল যে ইসলাম সম্পর্কে বিষাক্ত 


একজন আদর্শ ও সত নেতা 
প্রয়োজন | ইরানের ইসলামী বিপ্রবের 
বর্তমান নেতা হযরত আয়াতুল্লাহিল 
উজমা খামেনেয়ীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে 


প্রচারণায় মারাত্মকভাবে প্রভাবিত 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুন ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


গ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 
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ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 


ফোন : 


২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 


আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় 


জানার পর তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা 
জানিয়ে মার্কিন নওমুসলিম ম্যালিসা 
কার্টার বলেছেন, আমি ইরানের 
সর্বোচ্চ নেতাকে খুব শ্রদ্ধা করি ৷ তিনি 
জনগণকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে 
নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করছেন ও 


ওই লক্ষ্যের ব্যাপারে জনগণকে 
সচেতন করছেন | বর্তমানে ইসলামী 
আন্দোলনগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের 


ওয়াল-স্ট্রিট আন্দোলনের সমস্যা হল, 
কোনো নেতা তাদের নেই যিনি এ 
আন্দোলনগুলোকে পথনির্দেশনা দিতে 


সক্ষম | 
মার্কিন নও মুসলিম ম্যালিসা কার্টারের 
স্বপ্ন হল মৃত্দুর আগে কিছু ভাল 
ছায়াছবি নির্মাণ করে যাওয়া যার 
মাধ্যমে ইসলামকে মানুষের কাছে 
যথাযথভাবে তুলে ধরা যায় ও এভাবে 
ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটানো যায় । 
ইসলামের চিন্তাধারা যে অনেক উন্নত 
তা তুলে ধরে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে 
হলিউডের আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে 
চান। 


সূত্রঃ রেডিও তেহরান 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [৬] 


আরা 


নবী করীম এ 
এর যমানার কথা । 


নবীজি 


করেন, তখন তার মনে জাগ্ুত হয় 


আর 


ত্যাযামা 


এর নাম 


দোষ চর্চা থেকেও তারা বিরত 


শয়তানী কুমন্ত্রণা । তখন সে ভালো 


এক হতভাগা হযরতের পবিত্র 
নাম নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রপ করে । ফলে 


লোকদের মানহানীর চেষ্টায় লেগে 
যায় । অর্থাৎ যারা ভালো ও পুত-চরিত্র 


তার মুখটা বাঁকা হয়ে যায় । পরক্ষণে 
সে বুঝতে পারে, আল্লাহর নবী এ 


উম 


লোকদের বদনাম রটায়, সম্মানহানির 
চেষ্টা করে,তারা আসলে নিজেরাই 


এর (সাথে বেয়াদবী করেছি, তাই 
আমার এই শাস্তি, পরিণতি । লজ্জিত 


নিজেদের কপালে আগুন দেয় | কারণ 
এরূপ লোকদেরকে আল্লাহপাক 


অনুতপ্ত হয়ে সে নিজের দোষ স্বীকার 
করে । নবীজি এ্রঞ্জ-এর দরবারে এসে 


কথা বলেছি । অথচ এসব মন্দ কথার 
উপযুক্ত আমি নিজেই ৷ আমাকে মাফ 
করুন | আমি অপরাধী | 
মওলানা রূমী এজি এ প্রসঙ্গে 
কয়েকটি নীতিকথা ব্যক্ত করেন, যার 
আবেদন চিরন্তন | সত্য পথের প্রতিটি 
অনুসারীর জন্য শিক্ষা রয়েছে এসব 
নীতিবাক্যে | 


5 ০৮ ৯১৫ ২415 145 ৬ 


7 ৬6 ০৮ 5৪ চর 
“যখন আল্লহ চাহেন, কাউকে 
অপমানিত করবেন 
পবিত্রজনদের বদনাম রটনায় তার মন 
ধাবিত করেন ।' 
সমাজে কিছু লোক আছে, তারা 
দেখতে ভালো মান্ষ | তবে নেককার 
পবিত্র হৃদয়ের লোকদের অপমান 
করতে চায়, বদনাম রটায় ৷ এর মূল 
কারণ হচ্ছে, আল্লাহপাক যখন কাউকে 
লাঞ্কিত অপমানিত করার ইচ্ছা পোষণ 


জুন*১৩ 


অপমানিত করেন । আল্লাহর বন্ধুদের, 
অলি-আল্লাহদের সাথে যারা শক্রতা 
পোষণ করে আল্লাহ নিজেই তাদের 
কাছ থেকে প্রতিশোধ নেন । পক্ষান্তরে: 


০ এ ০৯৫ 419 145 4 


রে 


৩ ০০ শু এ 494 
“যদি আল্লাহ চাহেন দোষ গোপন 
করবেন কারো 
দোষ যাদের আছে উচ্চবাচ্য করে না, 
তাদের বেলায়ও |” 
অর্থাৎ দোষী লোকদের দোষ চর্চা 
থেকেও সে বিরত থাকে । এর মূল 
কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা লোকটির 
দৌষখাতা গোপন রাখতে চান । তাই 
তার মুখ বন্ধ রাখেন, মানুষের দোষচর্চা 
হতে বিরত রাখেন । এমন কি দোষী 
লোকদের দোষখাতা সম্পর্কেও 
উচ্চবাচ্য করে না সে। মওলানা রূমী 
বলতে চান যে, যারা সৎ লোক, 
নেককার ও পবিত্রজনদের বদনাম 
রটায় তাদেরকে আল্লাহ অপমানিত 


থাকেন । 

আরেক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদেরকে 
আল্লাহ পাক সরাসরি সাহায্য করতে 
চান। কিন্তু কীভাবে অসহায় বান্দা 


বলে দিচ্ছেন সাদামাটা ভাষায় । 
4৬০৮ ০৮419 1 ০ 
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“যদি আল্লাহ চাহেন আমাদের সাহায্য 


করবেন 
কানার দিকে তখন আমাদের মন 


তার সাহায্য 


তাহলে আমাদের মন ও ধ্যানকে তার 
কাছে কান্নাকাটির দিকে ধাবিত 
করেন । সাধারণত আমরা বুঝি কান্না 
দুঃখের আলামত । তাহলে কান্না 
কীভাবে আল্লাহর সাহায্য বয়ে আনবে? 
মওলানা এ প্রশ্নের সমাধানে বলছেন, 


| ৬ ঠা ৯4 হ৩। 
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করেন । আর তিনি যাদের দোষক্রটি 
গোপন রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন, 
তাদের মুখে ও আচরণে এমন সংযম 


কান্নার পরে হাসি এ তো শাশ্বত 
সত্যকথা 
পরিনামদর্শী বন্দাই হয় সৌভাগ্যবান 


দান করেন, যাতে দোষী লোকদের 


বন্দা। 
[| তাত্তার্তহাদ ৩৪ 


কান্নার পরে হাসি আসবেই । দুখের 
পরে সুখ অবশ্যন্তাবী। এ হচ্ছে, 


দোলাবের মতো ক্রন্দসি হতে হবে । 
তোমার দু'নয়ন থাকতে হবে সদা 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


“জমিনে যারা আছে, তাদের প্রতি তুমি 
দয়া দেখাও, তাহলে আসমানে যিনি 


আল্লাহর সাজানো বিশ্ব ব্যবস্থা, শাশ্বত 
সত্যকথা | কাজেই যে ব্যক্তি পরিণাম 
চিন্তা করে কাজ করে, পরে যা আসবে 
তার আশায় বর্তমানকে বরণ কণ্ে, 
সে-ই সৌভাগ্যবান | কাজেই আল্লাহর 
কাছে বান্দার কান্না বৃথা যাবে না, 
যেতে পারেনা । 


24 540 ভা শর্ত এ 


১৯ ০০/ 15, ৮ 4 / 
“যেখানেই পানির প্রবাহ-সেখানে 
সবজার বাগ, 
যেখানে অশ্রুর বন্যা নামে নেমে আসে 
রহমত । 
মরুভূমির ধুধু বালুচরে যেখানে ঝর্ণার 
পানি, সেখানে সবুজের সমারোহ দেখা 
দেয়, জাগে সবজার বাগ । অনুরূপ 
যেখানে বান্দার অশ্রু ঝরে সেখানে 
নেমে আসে আল্লাহর রহমত । 
সেই লোকও রহমতের নবীর দয়ার 
পরশ লাভে ধন্য হল । হৃদয় নিংড়ানো 


অশ্রুসিক্ত । হাদীস শরীফে বর্ণিত, 
1১৬7৬ 
“তুমি আল্লাহর কাছে কাদো। যদি 
কানা না আসে অন্তত কান্নার ভান 
কর 1১ 
কারণ কান্নাই আল্লাহর রহমতের 
ইচ্ছা থাকলেও আমরা তো কীদতে 
পারি না। আমাদের মনের জমিন তো 
মরু সাহারা ৷ চোখে দু'ফোটা অশ্রুই 
তো বড় দুর্লভ । কাজেই কোথায় পাব 
সেই অশ্রুসিক্ত নয়ন? মওলানা রূমী 
ছি তার সমাধান দিচ্ছেন, 


রা 4915 4 


4140৮৮৮4495 শি 
“শ্র-চাও তো রহম কর অশ্রুসিক্তের 
ওপর 
রহমত যদি চাও রহম দেখাও 
দুর্বলদের ওপর 1২ 
তুমি নিজের চোখে অশ্রু পেতে 


আকুতি দিয়ে ক্ষমা চাইল | তাই তিনি 
ক্ষমা করে দিলেন। তার মুখ সোজা 


চাও, তাহলে তার সহজ পঙ্থা- 
যারা অশ্রুসিক্ত, দুঃখ-দুর্দশায় 


হয়ে গেল । আর কান্না রূপান্তরিত হল 
বুকভরা হাসিতে | 

মওলানা বলছেন; তুমি যদি আল্লাহর 
রহমত পেতে চাও, হৃদয়ের তগ্ত 
মরুভূমিতে যদি সবযার বাগ জাগাতে 
চাও, তাহলে কাদো | 


28০৮৮ ৮৪৯ ০ ০ 
৮ 424 4 ০৬০৮ 0 2৮ 


জীবনের ঘানি টানছে, যাদের 
চোখের পানি শুকায় না, যারা 
এতীম অসহায়, অভাবী, 
নিরাশ্রয়, যালিমের _ হাতে 
নিপীড়িত, তাদের প্রতি দয়া 
দেখাও, এতীমের মাথায় দয়ার 
হাত বুলাও । বিনিময়ে তুমি 

সম্পদ লাভ 
করবে । আর যদি সরাসরি 


“হও বালতির মতো ক্রন্দসি অশ্রুসিক্ত 
নয়ন 


আল্লাহর রহমত পেতে চাও, 
তাহলে সমাজে যারা দূর্বল, 


প্রাণের আঙ্গিনায় তোমার হবে সবুজের 
উদগম 1 

বালতি মূলে “দোলাব' । প্রাচীনকালে 
পানির কুয়া থেকে চর্কির সাহায্যে পানি 
তুলতে যে বালতির ব্যবহার ছিল, তার 
নাম দোলাব | পানি তোলার সময় 
যেমন দোলাব হতে পানি ঝরে, খালি 
বালতি নিচে নামানোর তেমনি পানি 
ঝরতে থাকে । কাজেই আল্লাহর 
রহমত পেতে হলে তোমাকে সেই 
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তাদের প্রতি দয়া দেখাও, 
তাদের সাহায্য কর, তাদের 
ডাকে সাড়া দাও, তাহলেই 
আসমান থেকে রহমতের 
সওগাত নেমে আসবে তোমার 
ওপর | হাদীস শরীফে ইরশাদ 
হয়েছে; 


৩০ ০2৮০ ০০ , চু? পরও ০৪৬ ০ 
৩৪ ভি্লি2 ০৯০) এ 95) 
(5০0 এ 


মুদাল্লাল 
% এ কি কোরআন শরীফের প্রতি জুলুম নয়? 


আছেন তিনি তোমাদের দয়া 
করবেন ৮5 
৯. ইবনে মাজাহ, আস-স্নান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৪০৩, 
হাদীস: ৪১৯৬ 


২ মাওলানা রূমী, মসনবী মা নওয়ী, হামিদ 
(১৩৯৮ হি. _ ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 
১১০-১১১ 

* (ক) আবু দাউদ, আাস-স্ুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ২৮৫, হাদীস: ৪৯৪১) (খ) 
আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৩২৩, হাদীস: ১৯২৪ 


7) আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ঞ্্-এর 


শত মুজিযা 


মূল: শায়খুল আদব মাও. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান উসমানী এজি 
অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


০১০) 
হিজরতের লাগি নবীজি তখন সাওর গুহায় আশ্রয়ণ 


অনিষ্টের লাগি পিছু নিল নবীজির তখন কাফেরগণ, 


কবুতর জোড়া গুহার মুখে নবীকে দেয় পাহারা 


নবীর খুঁজে গুহার ভিতরে তবু টুকিলো তাহারা, 
গুহার মুখে এসে তাদের চক্ষু হয়ে যায় অন্ধ 


দেখতে পেলো গুহার মুখ মাকড়সার জালে বন্ধ, 


পায়ের নীচে উকি দিলে নবীকে দেখিতো বসায় 


অন্ধ হয়ে যায় কাফেরের চোখ, আল্লাহ নবীকে বাচায় । 


কাফির যখন ছিলেন সুরাকা ইবনে মালিক পরে হলেন হযরতের সাহাবী 


হযরতের পিছু নিলেন হযরতকে আক্রমণ করে বন্দী করার লাগি, 


যে অশ্ব নিয়ে হযরতের পিছু নিলেন সুরাকা সে অশ্ব মাটিতে গেল ধসে 


অপমান হয়ে সুরাকা ফিরে আসলেন অবশেষে, 


অঙ্গীকার দিলেন রাসূলকে অন্য কাফেরে বলবেন না রাসূলের অবস্থান 


অঙ্গীকার মত আপন ঠিকানায় সুরাকা করিল প্রস্থান । 


॥১১॥ 


আমের-আরবাদ নামী দুই কাফের ফন্দি করিল নতুন 


কুয়া থেকে যাদুর তাবিয আনলেন বাহির করে 


নবীকে কথার ছলে রাখিবে একজনে অন্য জনে করিবে খুন, 
আল্লাহ বাচালেন তার নবীকে ষড়যন্ত্র থেকে আরবাদ-আমেরের 
ষড়যন্ত্র তাদের ব্যর্থ করিলেন, রক্ষা করিলেন রাসূলের, 
রাসুল করিলেন আল্লাহয় দুআ আমের থেকে মুক্তি পেতে 
প্লেগ রোগে পড়লো ঢলে আমের তখন মৃত্যুতে, 

বজ্রপাতে শেষ হয়েছে আরবাদেরই জীবন 

সব ভয়ানক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো তাদের তখন । 


রাসূলের ওপর যাদু করেছে লবীদ ইবনে আসম 
যাদুর ফলে রাসুল তখন উন্মাদ হওয়ার উপক্রম, 
অসুস্থ আর অলসমনা হলেন রাসূল যাদুর ফলে 
ষড়যন্ত্র তবে তাদের গেল বিফলে, 

রাত্রী বেলায় দুই ফেরেশতা নবীর কাছে এলেন 
কে করেছে যাদু তাকে তারি প্রমাণ দিলেন, 
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জ্বালিয়ে দিলেন যাদুর তাবিষ রাসূলুল্লাহর সুস্থির তরে | 


ইহুদী রমণী নবীকে দিলেন বিষমিশানো মা 
আল্লাহর নামে বিষ মিশানোও খেয়ে নিলেন কিছু অংশ, 
বিষমিশানোর খবর দিল মাংস নবীকে যদিও আগে 
বিষের ক্রিয়া কাজ করেনি রাসূলুল্লাহর অনুরাগে । 


বিশ্রামের লাগি দুপুরবেলায় শুয়েছিলেন রাসূল গাছতলায় 
জনৈক ব্যক্তি আক্রমণ করিতে তরবারি হাতে তখন দাড়ায়, 
এবং বললো, হে মুহাম্মদ! এখন তোমায় কে বাচাবে? 
সাথে আছে আল্লাহ আমার, বললেন রাসুল তবে, 

নবীর কথা শুনে সে কাপতে কাপতে ঝুকে পড়ে 

তরবারিটা ফেলে দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করে । 


[॥ তাত্তার্তহীদ ৩৬ 
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ছোট্ট বন্ধুরা! গত পর্বে আমরা 
দেখায় কেন সেই বিষয়ে । আজ 
আমরা আলোচনা করব জোয়ার ভাটা 
কেন হয় তা নিয়ে । 

তোমরা জান যে জোয়ারের সময় 
নদীতে এবং খালে পানি বাড়ে, আর 
ভাটার সময় পানি কমে | আরও একটি 
বিষয় তোমরা নিশ্চয় খেয়াল করেছ 
যে, জোয়ারের সময় পানি এক দিকে 
যায় আর ভাটার সময় অন্য দিকে 
যায় । মহা সাগরে কিন্তু পানি সব সময় 
এক দিকেই যায় । নদী আর খালের 
জোয়ার ভাটার মত দুই দিকে যায় না 
তোমরা অবাক হচ্ছ তাই না? ভাবছ 
এক দিকে গেলে জোয়ার ভাটা হয় 
কেমনে? হ্যা, বন্ধুরা মহা সাগরে পানি 
সব সময় এক দিকেই যায় এবং 
জোয়ার ভাটাও হয় । (তবে মৌসুমী 
পরিবর্তনের সাথে বা স্থল ভাগের সাথে 
ধাক্কা খেয়ে সামান্য এদিক সেদিক হয় 


কোনো প্রভাব দেখা না গেলেও পানি 


জোয়ার ভাটা 


কেন হয়? 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল 


পা বরাবর আসে । নিচে বললাম 


যেহেতু তরল পদার্থ তাই পানির উপর 
চাদের আকর্ষণের প্রভাব দেখা যায় 


তোমাদের বোঝার জন্য । আসলে 
তখনো পৃথিবীর অন্য প্রান্তে চাদ 


চাদ যেদিকে যায় অর্থাৎ পৃথিবীর যে 
₹শে চাদ থাকে র মহা 
সাগরের সেদিকের পানি সামান্য ফুলে 
উঠে | অর্থাৎ আশে পাশের এলাকা 
থেকে পানি এসে সেখানে স্তুপাকারে 
সামান্য ফুলে উঠে । এটাই জোয়ার 
আবার পৃথিবীর যে দিক থেকে চাদ 
নিচে নেমে যায় | এটাই ভাটা । 


তা তেমন বেশি না)। তাহলে কিভাবে 


তোমরা লক্ষ করে থাকবে যে চাদ 


জোয়ার ভাটা হয়? সেটা বলছি শুন 
জোয়ার ভাটা হয় চাদের আকর্ষণের 
কারণে মনে রাখতে হবে এই 


যখন পূর্ব আকাশে উদয় হয়ে একটু 
একটু উপরের দিকে আসতে থাকে 
তখন নদীতে জোয়ার আসতে শুরু 


মহাবিশ্বের সব কিছুতেই আকর্ষণ শক্তি 


করে । চাদ যখন মাথার উপরে চলে 


আছে এবং প্রত্যেকেই একে অপরকে 
নিজের দিকে টানছে । এই আকর্ষণকে 
বলা হয় মধ্যাকর্ষণ | চাদ পৃথিবীর 
একটি উপগ্রহ । এটি পৃথিবীকে একটি 


নির্দিষ্ট  উপ-বৃস্তাকার কক্ষপথে 
প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ করে । অর্থাৎ চাদ 
সর্বক্ষণ র চার পাশে ঘুরছে । 


এবং পৃথিবীর সব জিনিসকেই নিজের 
দিকে আকর্ষণ করছে। অন্য কোনও 
জিনিসের বেলায় চাদের আকর্ষণের 


জুন*১৩ 


আসে, তখন জোয়ার সম্পূর্ণ হয়। 
মানে ফুল (0011) জোয়ার হয় । আবার 
চাদ যখন পশ্চিমাকাশে ধীরে ধীরে 
নিচের দিকে নামতে থাকে, তখন ধীরে 
ধীরে নদীতে ভাটা হতে শুরু করে। 
যখন চাদ অস্ত যায়, তখন ভাটা শেষ 
হয়। চাদ অন্ত যাওয়ার পরে আবার 
জোয়ার হতে শুরু করে । সেটা সম্পূর্ণ 
হয় তখন যখন চাদ অস্ত গিয়ে নিচের 
দিকে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে আমাদের 


মানুষের মাথার উপরে আকাশেই 
থাকে । 

তারপরে সেদিকের আকাশে চাদ যখন 
আরও এগিয়ে যায় অর্থাৎ আমাদের 
জন্য চাদ উদয় হয় যেখান থেকে 
সেদিকে আসতে থাকে, তখন আবার 
ভাটা হতে থাকে | এভাবে যখন চাদ 
আমাদের আকাশে আবার উদয় হতে 
শুরু করবে তখন আবার জোয়ার 
আসতে থাকবে । 
বন্ধুরা! এখন তোমাদের মনে একটা 
প্রশ্ন এসেছে নিশ্চয় । তাহলো চাদ তো 
ঘুরে দিনে একবার | কিন্তু জোয়ার 
ভাটা দিনে দুইবার হয় কেন? এর 
উত্তর হচ্ছে, চাদ পৃথিবীর যে দিকে 
থাকে সেদিকের সাগরের তলার মাটির 
তুলনায় পানিটা চাদের একটু কাছে 
থাকে তায় পানির প্রতি আকর্ষণও 
বেশি থাকে । পানি ফুলে উঠে । ঠিক 
সে রকম তখন পৃথিবীর অন্য প্রান্তের 
সাগরের পানির চেয়ে সাগরের তলার 
মাটি টাদের কাছে থাকে এবং মাটির 
প্রতি চাদের আকর্ষণও বেশি থাকে । 
কিন্ত মাটি তো আর তরল নয় তাই 
মাটি আপন স্থানেই থাকে এর পরিবর্তে 
পানিটা সেদিকেও ফুলে উঠে । মনে 
কর পৃথিবীর এই পৃষ্টে মানে যেদিকে 
আকর্ষণ আশপাশের তুলনায় বেশি 
ঠিক সেভাবে পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও 
তার আশপাশের তুলনায় চাদের 


[| তাত্তার্তহীদ ৩৭ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


আকর্ষণ বেশি থাকে একই সময়ে । 
তাই সেই দিকেও পানি ফুলে উঠে । 
চাদ যেভাবে পৃথিবীর সব কিছুকে 
আকর্ষণ করে ঠিক সেভাবে সূর্যও 
পৃথিবীর সব কিছুকে আকর্ষণ করে । 
তাই পূর্ণিমা আর অমাবস্যাতে জোয়ার 
বড় হয়। মানে এই সময় জোয়ারের 
পানি বেশি বাড়ে। কারণ তখন 
পূর্ণিমাতে সূর্য আর চাদ দুটি পৃথিবীর 
দুই প্রান্তে থাকে, তাই পানির উপর 
তাদের আকর্ষণটা বেশি হয়। আর 
অমাবস্যাতে চাদ আর সূর্য পৃথিবীর 
একই দিকে তাকে তাই তখনও 
আকর্ষণ বেশী হয়। একারণে পূর্ণিমায় 
আর অমাবস্যায় বড় জোয়ার হয় । 


70108 
0017 
11007 


এই পাটের 
তোমাদেরকে বলেছিলাম মহাসাগরে 
পানি সব সময় এক দিকে যায় । এখন 


বন্ধুরা! শুরুতে 


সহকারে আবাসিক ব্যবস্থা | 


খাবার পরিবেশন । 


[॥ আন্তজাতিক মানসম্পন্ন হাফেজা দ্বারা পাঠদান । 
[॥ স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরিবিলি মনোরম পরিবেশে পরিপূর্ণ পর্দা 


[॥ স্বাঙ্থ্য ও রুচি সম্মত রুটিন মাফিক ৩ বেলা নাস্তী ও ২ বেলা 


বুঝতে পেরেছ কেন সব সময় এক 
দিকে যায়? কারণ হল তোমরা তো 
এরই মধ্যে জেনেছো যে জোয়ার ভাটা 
হয় চাদের আকর্ষণের কারণে । তো 
যেহেতু চাদ সব সময় এক দিকে যায় 
অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিমে, তাই 
মহাসাগরের পানিও সব সময় এক 
দিকে যায়, পূর্ব থেকে পশ্চিমে ৷ তবে 
পানি বাড়ে কমে | মানে জোয়ার ভাটা 
হয়। 
তোমরা বুঝতে পেরেছ যে ২৪ ঘণ্টায় 
দুই বার জোয়ার হয় আর দুই বার 
ভাটা হয় ৷ আবার মহাসাগরে পানি শুধু 
এক দিকেই যায়। তার পরে পানি 
বাড়ে আর কমে । এ থেকে বুঝতে 
পারছ যে পৃথিবীর দুই প্রান্তে পানি 
সবসময় ফুলে থাকে । এক দিক হল 
সেই দিকে যে দিকে চাদ আছে । আর 
অন্য দিক হল ঠিক তার বিপরীত 
দিক । দুই দিকে ফুলে থাকা পানির 
দুইটি স্তপ সবসময় পৃথিবীর চতুর্দিকে 
ঘুরতে থাকে । মানে যেখানে সাগর 
আছে সেই সাগর দিয়ে ঘুরতে থাকে । 
এই উচু হয়ে থাকা পানি যে দিকে যায় 
সেদিকে জোয়ার হয় আর অন্যদিকে 


ভাটা হয়। 
এ থেকে তোমরা বুঝতে পারলে যে 
গোটা পৃথিবীতে এক সাথে জোয়ারও 
হয় না আবার একসাথে ভাটাও হয় 
না। এক সাথে যদি সবখানে জোয়ার 
হতো তাহলে এতো পানি জোয়ারের 
সময় আসতো কোথা থেকে? আর 
ভাটার সময় যেতো কোথায়? এখন 
আর এ রকম প্রশ্ন আসবে না । কারণ 
এক দিকে যখন জোয়ার হচ্ছে অন্য 
দিকে তখন ভাটা হচ্ছে । 
পৃথিবী হতে চাদের দূরত্ব ৩.৮৪,০০০ 
কি. মি. | 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবযাদা, মরহুম 
মাওলান। মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এ 


॥ সার্বক্ষণিক জেনারেটর ও লিফটের সু-ব্যবস্থা । 
[_॥ বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য ফিল্টারের দু-ব্যবস্থা রয়েছে | ১, 


[॥ ছোটদের কাপড় ধৌত করা সহ ইত্যাদি কাজের জন্য রি 


যোগাযোগ; ১৬০, সুগন্ধা টাওয়ার (৮ম তলা), রোড % ২, বুক % সি, সুগন্ধা আ/এ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম 
: ০১৮১৮-৭৩৩৯৬৫, ০১৮২৪-১৯৭৬৯৪ 


এ এ 


আবদুল হালীম খার কবিতা 


তোমাকে তো দেখিনি 

দেখছি শুধু তোমার সৃষ্টি 

তাও সম্পূর্ণ নয়, অতি সামান্য 

কত অপরূপ কত সুন্দর তোমার 
সে সৃষ্টির কারু কাজ! 

যত দেখি 

যত ভাবি 

আরো তত দেখতে ইচ্ছে করে 

আরো তত ভাবতে ইচ্ছে করে । 


তুমি তোমাকে ছড়িয়ে রেখেছ অনন্ত ভুবনে 
মাঠে-ঘাটে পাহাড়-পর্বতে বনে উপবনে কাননে 
ফুলে-ফলে সমুদ্র-নদি ঝরনা ধারায় নক্ষত্রলোকে | 
দৃশ্যের অন্তরালে লুকিয়ে থেকে 

তুমি নিজকে দেখাও 

ভাবাও 

জাগাও 

নাড়াও তাড়াও 

দিক থেকে দিগন্তে 

শোনাও অনন্তের সুর | 

এবং মুহুর্তে ছোট্ট হৃদয় করে দাও 

অনন্ত ভূবন । 


যে ফুল ফুটাতে চেয়েছিলাম 
আমাদের বাগানে যে ফুল ফুটাতে চেয়েছিলাম 
সে ফুল আজো ফুটাতে পারিনি 

আকাজঙ্ার যে ঘুড়ি উড়াতে চেয়েছিলাম আকাশে 
সে আকাশ ঝড়ো মেঘে আছে ঢেকে । 


আমরা যে সুন্দর একটা প্রভাতের স্বপ্ন দেখেছিলাম 
সে প্রভাত আজো হাসেনি জীবনে | 


আকাজ্ঞার ঘুড়ি 
এবং না বলা কথা গুলো শুধু 
হৃদয়ে হৃদয়ে জমে আছে । 


জুন'১৩ 


র্্ 


বর্ষা 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 
ফুটফুটে ছোটমনি নাম তার বর্ষা 

মেঘ নেই ঝড় নেই আলোকিত ফর্সা । 
লিক লিকে হালকা মায়াবী হাসি 
আদরের ঝর্ণা মমতার চাষী | 
নিষ্পাপ চাহনীতে স্বপ্নের ছোয়া 

বড় হয়ে বড় হও এই করি দোয়া । 
বৃষ্টির ছোট বোন বর্ষামনি 

আলোকিত ঝলমল আলোর এ খনি । 


সবই প্রভুর দান 
মুহাম্মদ গোরাম সারোয়ার 
ফুলের বনে ফুল ফুটেছে 
সাদা কালো নীল, 
একটি ছোট, একটি বড়, 
সুবাসে গড় মিল। 
গোলাপ, বেলি, হাসনানেহা 
মিষ্টি মধুর গন্ধ, 
সবাই মিলে সবার সাথে 
নেই ভেদাভেদ দ্বন্দ । 
ফুল ভোমরা ছুটে আসে, 
মৌমাছিরা ব্যস্ত সবাই 
আপন আপন কাজে | 
পাহাড়-নদী, ঝর্ণাধারা, 
সবই প্রভুর দান 
তিনি খালেক, তিনি মালিক 
তিনি মেহেরবান । 


নেই কেন প্রতিবাদ 
মুহাম্মদ শাকের উল্লাহ জাফর 


ভয়ে বুক দুরু দুরু করছে 

চারদিকে অভিশাপ তেড়ে যেন আসছে, 
কলমে আমার ঝরে না কালি 

অবিরাম ঝরে শুধু অশ্রুবারি, 

নবীজির শানে কটুক্তি করে বারবার 
অভিশাপের আগ্তনে পুড়ে হোক ছারখার, 
সৃষ্টির সেরা মহামানবের করেছে অপমান 
হিংস্র শকুন ইহুদি ওই স্যামবাসিল হনুমান, 
মহামানবের তরে খোদাদ্রোহী দিচ্ছে অপবাদ 
বিশ্বমুসলিম নবীর কেন নেই কেন প্রতিবাদ । 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


ফিলিস্তিনি মালীর গল্প 


ইবনে আলতাফ 

বাগানে অসংখ্য গোলাপ অকালে ঝরছে 
কুড়াবার কেউ নেই । 

কান্তি ছুঁতে ছুঁতে আজ নুজ্যপৃষ্ঠ 

ঝরে যাওয়ার বেদনায় আঁখি শুঙ্ক 
সমস্তো বাগানের মৃত্তিকা ঢেকেছে 
টকটকে লাল গালিচা । 

আর কতো পারে একজন মালী! 


নিরেট যত্বের ধন ঝরে গেলেও পাওনা কোলে 
ফিলিস্তিনেই কেবল সে বাগান গড়েছ বলে । 


রর 


পদা 
মুহাম্মদ ইবরাহীম 


নারীর তরে দিলেন প্রভু 
পর্দার বিধান জানি, 
ভুলের চলে করছে লঙ্ঘন 
তাইতো আজ মানহানি | 


খবর-কাগজ খুললে দেখি 
দৃশ্য দেখে অশ্রু আসে 
যায় নাকরা সবর । 


নারী ইলাহ 
অচীন পথের দিক 
দেবে কেন মাশুল? 


অততি স্মৃতি চেয়ে দেখ 
ইতিহাসের পাতায়, 
নিষ্ঠুরতার চিত্র করুণ 


পড়লে কেবল কাদায় । 


পর্দা ভূষণ নারীর তরে 
স্মরণ তা রাখা চাই, 
পর্দা বিনে অন্য পথে 
শান্তি নাইরে নাই । 


জুন'১৩ 


কে সেজনঃ 


মুহাম্মদ মিসবাহ উদ্দীন 


কার হুকুমে সৃজিল এই বিনোদ বসুন্ধরা, 
দিনের বেলায় সুরুজ হাসে রাতে জবলে তারা? 


কার ইশারায় পূর্বাকালে অরুণ প্রতিদিন, 


কে দিল ভাই কোকিল কণ্ঠে বসন্তের বীন? 


আকাশ হতে কার ইশারায় ঝরে বারিধারা, 


ক্ষুদ্র দানায় কার পরশে গজিয়ে উঠে চারা? 


দীঘির জলে কার হুকুমে পদ্ম ফোটে ভাসে, 


গোলাপ, টগর, জুই, চামেলী পুষ্পবাগে হাসে? 
পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়ে শীতল বর্ণাধারা, 


রিমঝিমিয়ে কোন সে প্রভুর জিকির করে তারা? 


কার ছোয়াতে খুঁটিহীনা গগন আছে ঝুলে, 
পাহাড় সারি কার সৃজনে খাড়া মাথা তুলে? 


দূর আকাশে কার ইশারায় মেঘের ভেলা উড়ে, 


এপার ভাঙে কার হুকুমে নদীর উপার গড়ে? 


কার সৃজনে সাগর, নদী বিশাল জলরাশি, 
কার হুকুমে শিশুর মুখে সৃষ্ট মধুর হাসি? 


স্নিগ্ধ বায়ু কার ইশারায় উত্থাল করে মন, 


কার হুকুমে সৃজন হল মোদের তনোমন? 


সালাম 


সঞ্জয় দেবনাথ (পথিক) 
সালাম সালাম অযুত সালাম 
খোদার হাবীৰ তোমায়, 


ভষ্ট যারা ভাবলো তারা 
গেলাম বুঝি ফেসে । 


করলে ক্ষমা তাদের অমা 
ভুললে পাছের কথা, 


এসব কিছুর কর্তা কেবল খোদা সে মহান, 
তাইতো তাকে ডাকি মোরা রহীম-রহমান । 


কে পেরেছে রাখতে বলো 
এমন মানবতা? 


ঢুকলে যখন ওই তায়েফে 
খোদার খুশির তরে, 
ভরষ্ট যারা রুষ্ট হলো 
মারলো পাথর ছুঁড়ে । 


তোমার শরীর থেকে, 
ফেরেশতাগণ আসলো নেমে 
এমন দৃশ্য দেখে । 


প্রভুর কাছে চাইলে পানাহ 
কে পেরেছে করতে এমন 
প্রভুর চরাচরে! 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


ভাষা আল্লার এক অনন্য নেয়ামত 

বর্তমান যুগ সাহিত্যের যুগ, মিডিয়ার যুগ । বর্তমানে যত্র- 
তত্র, ব্লগ, ফেসবুক ও ইন্টারনেটের জোয়ার চলছে 
ইসলামবিদ্বেষীরা ইসলাম, আল্লাহ ও রাসূলকে নিয়ে তাদের 
মিডিয়ায় অনেক অপপ্রচার চালাচ্ছে । মিডিয়াকে আমাদের 
হাতে নিতে হবে । সকল ভাষা বিশেষ করে বাংলা ভাষায় 
হতে হবে পারদর্শী । সব ভাষা আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট 
প্রত্যেক ভাষারই রয়েছে নিজস্ব কতগুলো বৈশিষ্ট । এর 
মধ্যে একমাত্র আরবী ভাষাই পেতে পারে পবিত্র ভাষার 
মর্যাদা । এছাড়া সব ভাষা সমমর্যদার অধিকারী | বাংলাভাষা 
আমাদের মাতৃভাষা এবং আদান প্রদানের মাধ্যম হিসাবে 
অন্য ভাষার চেয়ে অভিন্ন মর্যদার অধিকারী | ভাষা একটি 
মাধ্যম মাত্র যেমন লাঠি । এটা বিচারকের হাতে থাকলে 
দুষ্টের দমন হবে | অন্যদিকে জালেমের হাতে থাকলে মানুষ 
শোষনের শিকার হবে । অনুরূপ ভাষা,র এটা আলেমদের 
হাতে থাকলে মানুষ কুরআন-হাদীস ও ইসলাম সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ করবে, পক্ষান্তরে নাস্তিকদের হাতে থাকলে 
ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মাধ্যম হবে । অতীতে 
ওলামায়ে কেরাম জালিমের লাঠি বিচারকের হাতে তুলে 
দিয়েছেন । এর দৃষ্টান্ত হল ফারসি ভাষা ৷ এটি যুগে যুগে 
মূর্খতাও অগ্নি-উপাসনার মাধ্যম হিসাবে ব্যাবহার হচ্ছিল । 
উলামায়ে কেরাম এ ভাষার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে 
নিলেন । এখন ফারসি ভাষা উলুম ও মারিফাত সমৃদ্ধ একটি 
ভাষা । প্রয়োজনে যে কোন ভাষা শেখা ইসলামেরই 
নির্দেশ । স্বয়ং রাসূল ক্র হযরত যায়দ ইবনে সাবিত এ 
কে হিকু ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন । অথচ হিব্রু 
হচ্ছে নির্ভেজাল ইহুদি ভাষা | ভাষা ও সাহিত্য থেকে আমরা 
যদি উদাসীন থাকি তবে স্বাভাবিক ভাবেই তা অনৈসলামী 
শক্তির হাতে চলে যাবে । ফলে যে ভাষা হতে পারত 
ইসলাম প্রচারের কার্কর মাধ্যম তা হয়ে দীড়াবে শয়তানের 
শক্তিশালী বাহন । তাই এই মিড়িয়ার যুগে আমাদেরকে 
সর্বদা সাহিত্য চর্চা করতে হবে । একটি শক্তিশালী ইসলামি 
মিড়িয়া প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে | ইসলামি 
পত্র-পত্রিকায় গুনগত ও মানসম্মত লেখার মাধ্যমে আমাদের 
পত্রিকাগ্ডলোকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে । 


মোহাম্মদ রিদুয়ানুল হক শামসী [সদস্য & ৩৫] 
ধর্ম অবমাননায় আইন জরুরি 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ এ্রঞ্ট-কে নিয়ে কিছু ব্লগারদের 
জঘন্য-কুরুচি ও ধৃষ্টতাপূর্ণ লেখার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে 


জুন'১৩ 


দেশের ধর্মপ্রাণ তওহিদি জনতা ৷ এসব ব্লগাররা দেশের 
সংস্কৃতি, এতিহ্য, বিশ্বাস ও ধর্মীয় মূল্যবোধে যে আঘাত 


হেনেছে তার তীব্র প্রতিবাদ চলছে সারা দেশে । তারা এর 
প্রতিকার চায়। শুধু এবার প্রথম নয় বাংলাদেশে এর 
আগেও বহুবার ধর্ম অবমাননার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু 
অভাবে । ধর্ম সুরক্ষার যে আইন বাংলাদেশে আছে তা 
যথেষ্ট নয় । তাই এবার দাবি উঠেছে ধর্ম সুরক্ষার জন্য 
উপযুক্ত আইন প্রণয়নের । ধর্মের অপমান যাতে কেউ করতে 
না পারে তার জন্য পৃথিবীর সব ধর্মেই সুস্পষ্ট আইন-কানুন 
আছে । ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান ধর্মে ধর্ম-অবমাননার 
বিরুদ্ধে শান্তির কথাও উল্লেখ রয়েছে। ইন্ুদিদের ধর্মগ্রন্থ 
তাওরাতে ধর্ম-অবমাননাকারীর শাস্তির বিধান হিসেবে 
মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। খ্রিস্ট ধর্মে ধর্ম অবমাননাকে 
1:051791 910 বা শাশ্বত পাপ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে 
এবং ধর্ম অবমাননার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রাখা হয়েছে অনুরূপ 
ইসলাম ধর্মেও ধর্ম-অবমাননাকারীর শাস্তির বিধান মৃত্যুদণ্ড 
রাখা হয়েছে । শুধু তাই নয়, বর্তমানে অনেক আধুনিক রাষ্ট্রে 
এ ধরনের আইনের ব্যবস্থা রয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করে 
ধর্ম-অবমাননাকারীদেরকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া 
হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বিটেনে ধর্ম-অবমাননার জন্য 
মাস অইকেন হেড নামের ১৮ বছরের এক যুবককে 
১৯৯৭ সালে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ওই সব দেশে ধর্মের 
মর্যাদা রক্ষার জন্য যদি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে আইন পাশ 
করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় তাহলে শতকরা ৯০ ভাগ 
মুসলমানের এই বাংলাদেশে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ৬ 
এবং বিশ্বের শান্তির ধর্ম ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য ধর্ম 
অবমাননাকারীর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান 
রেখে আইন পাশ করা যাচ্ছেনা কেন? 
পাশ্চাত্যের মতো মুক্ত সমাজে, যেখানে বাক ও ব্যক্তি 
স্বাধীনতাকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করে সেখানে ধর্ম- 
অবমাননাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় । কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু 
ংলাদেশেই । যার ফলে নামধারী মুসলমান থেকে শুরু 
করে বিভিন্ন ধমবিলম্বীরা ইসলাম, মুসলমান, কুরআন ও নবী 
করীম আ্ঞ্জ-কে নিয়ে অপমানজনক কথা বলে পার হয়ে 
যাচ্ছে। এ অবস্থায় ধর্মপ্রাণ তওহিদি জনতার দাবি, বর্তমান 
সরকার অনতিবিলম্মে মহানবী গ্রজ্জ-এর মর্যাদা সংরক্ষণ 
অইন বা ব্লাসফেমি আইন পাশ করে ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত 
রাখতে সচেষ্ট হবে । 


আহসান উল্লাহ সদস্য $ ০৫] 
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আহ্বান 
শাহেদুল ইসলাম [সদস্য % ৩৯] 


আর কতদিন চলবে তুমি 
ভ্রান্ত পথের তীরে, 
শেষ বিচারের আদালতে 
থাকবি নরকের শরে | 
তবেই পাবি খোদার রেজা 
থাকবি সুখের ঘরে । 
যে পথ চলে জয়ের মালা 
পড়েছে সাহাবা, 
তোর কি হদয় চায় না পেতে 
খোদার মারহাবা | 
অসৎ সঙ্গে মনের রঙ্গে 
যদি করিস ভূল, 
পাবি নারে তুই কুল। 


স্বাধীনতা সংগ্রাম 
আমাতুন্নাহ তামানী [সদস্য % ৬ 
মুক্তির আওয়াজ শুনে, 

ঢংকা বাজে লক্ষ হৃদয়ে 

টগবগে লাল খুনে । 


স্বাধীনতা সংগ্রাম, 
শক্র হটিয়ে মুক্ত করেছি 
ছাগ্পানন হাজার গ্রাম । 


মুক্ত আকাশে উড়তে দেখে 
লাল সবুজের পতাকা, 
ভরে যায় মন খুশিতে আর 
চলে যায় সব হতাশা । 


কুরআন 
মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম 
কুরআন তুমি শ্রেষ্ঠ নবীর 
শ্রেষ্ঠ উপহার, 
তোমায় বরণ করতে গিয়ে 
ব্যর্থ যে পাহাড় । 
ব্যর্থ নদী ব্যর্থ সাগর 
ব্যর্থ বিয়াবান, 
সঠিক পথে অটুট রাখা 
এইতো তোমার শান । 
শব্দ তোমার অতি মধুর 
ভাষা খোদার দান, 
গড়লে জীবন তোমার মতে 
বাড়বে সবার মান । 
রোজ বিহানে করবে যে জন 
কুরআন তিলাওয়াত, 
শেষদিবসে পাবে সে জন 
তারই শাফায়াত । 


[কৌতুক] 


এমপি সাক্ষাৎকার 

অফিসার : আপনার নাম কি? 
প্রার্থী : এমপি (৬.১) স্যার । 
অফিসার : এমপি মানে? 

প্রার্থী : মোহেন পাল স্যার । 
অফিসার : পিতার নাম কি? 
প্রার্থী : এমপি স্যার । 
অফিসার : তার মানে? 

প্রার্থী : মদন পাল স্যার । 
অফিসার : আপনার যোগ্যতা? 
প্রার্থী : এমপি স্যার । 
অফিসার : (রেগে গিয়ে) এটা কি? 


প্রার্থী : মেট্রিক পাশ স্যার | 


প্রার্থী : মানি প্রবলেম স্যার । 


প্রার্থী : এমপি স্যার | 

অফিসার : খুলে বলেন! 

প্রার্থী £ 1৬188101100019 7১019011811. 
অফিসার : আপনি আসতে পারেন! 
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অফিসার : আপনি কেন কাজে আসতে চান? 
প্রার্থী : এমপি স্যার | 
অফিসার : (অহহহ) তার মানে কি? 


: আপনার 79:507811 বর্ণনা করেন! 


প্রার্থী : এমপি স্যার? 


অফিসার : এইটা আবার কি? 
প্রার্থী : 115 [১০01100909. 
অফিসার : এমপি !!! 


প্রার্থী: তার মানে তো বুঝলাম না! 


£ 11011091119 1১017010190. 


সংগ্রহে: মিসবাহ উদ্দীন [সদস্য % ১৫] 


জানা-অজানা 


১. ইসলামে মহিলাদের মধ্যে প্রথম শহীদ হোন কে? 
উত্তর: হযরত সুমাইয়া রর । 

২. গরম পানির ঝর্ণা কোথায় অবস্থিত? 

উত্তর: সীতাকুণ্ড পাহাড়ে । 


উত্তর: কাশ্মীরকে 


৩. পৃথিবীর ভূ-স্বর্গ বলা হয় কোন দেশকে? 


৪. ব্রিটিশ বিরোধী “রেশমী রুমাল' আন্দোলনের নেতৃত্ 


দেন? 


উত্তর: মাওলানা মাহমুদুল হাসান রর । 


৫. কোন মুসলিম সেনাপতি সর্বপ্রথম ভারত বিজয় করেন? 
উত্তর: মুহাম্মদ ইবনে কাসিম । 

৬. কত সালে আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুঙ্থান সংঘটিত হয়? 
উত্তর: ১৯৬৯ সালে । 
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৬১. 


৬২. 


৬৩. 


৬৪ 


৬৫. 


৬৬. 


৬৭. 


৬৮, 


৬৯. 


৭০ 


৭১. 


৭২. 


৭৩ 


৭৪. 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


প নতুন সদস্যদের তালিকা »* 
মুহাম্মদ নুরুল আহাদ (সোহাগ), বাড়ি: আবুধার বাড়ি, 
গ্রাম: মাঈট ভাঙ্গা, ডাকঘর: চৌধুরী বাজার, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম 
ইসলামিয়া চট্টগ্রাম, রুম 7 ২৬, মাআহাদুল কুরআন, 
হাজিরপুল, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মুহাম্মদ ঈসা খালভী, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 4 
২৭০, হাজি ইউনুস ভবন (দারে কদীম), চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 74 ২৬৩, হাজি ইউনুস ভবন (দোরে 
কদীম), চট্টগ্ৰাম-৪৩৭০ 

রুম 7 ১৩৪, শিক্ষা ভবন (নিচ তলা), উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
মুহাম্মদ ইলিয়াস সানী, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 7 
১৩৪, কসরে আবয়ায (নিচ তলা), উট্গ্রাম-৪৩৭০ 

রুম 7% ২৫, দারে জদীদ (৩য় তলা), চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
মুহাম্মদ ইসমাঈল সিরাজী, বাড়ি % ৩৪০ (২য় তলা), 
রোড 7 ১৪, চান্দগাও আ/এ, ব্লক 4 বি, টট্টগ্রাম-৪০০০ 
পটিয়া, রুম % ৩০০, দারুস সুরা (৩য় তলা), 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


৮, তিবিবয়া ভবন (২য় তলা), উট্গ্রাম-৪৩৭০ 

উম্মে আদীব, প্রযত্রে: মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, ক্রিসেন্ট 
লজ্জ, গ্রাম: থানা পাড়া, ডাকঘর: বোদা বাজার, থানা: 
বোদা, জেলা: পঞ্চগড় 

তিবিবয়া ভবন (১ম তলা), চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


. মুহাম্মদ রাকুয়েল হাসান, গ্রাম+ডাকঘর: বাহিরদিয়া, 


থানা: সালথা, জেলা: ফরিদপুর 


রুম 7 ২৫, দারে জদীদ, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


৭৫. মুহাম্মম ইসমাইল ইবনে আকতার কামাল, 


গ্রাম:+ডাকঘর: দক্ষিণ বরুমচড়া, থানা: বাশখালী, জেলা: 
চট্টগ্রাম-৪৩৯৩ 


৭৬. মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান জিহাদী, জামিয়া ইসলামিয়া 


পটিয়া, রুম % ১৬৫, দারে জদীদ, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


শ ফোরামের নিয়মাবলি * 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে 
২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম”? বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
র সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 


হবে । 
লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
নানি অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 771115/10/17.1916)271471.0071 
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সদস্য কুপন 


সাক্ষর 
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কথায় কথায় উত্তর 


১. সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় অনলাইনে প্রথম ব্লগ চালু হয়- 
২০০৫ সালে] ২০০৬ সালে [] ২০০৭ সালে 

২. সদ্য প্রয়াত প্রফেসর মাহফুজুর রহমান এঞ্রঞ্ছ কার 
সুযোগ্য খলীফা ছিলেন? [| আল্লামা হারুন বাবুনগরী 
ক্ছি [2] আল্লামা মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী একই [7] 
আল্লামা আহমদ শফী দা. বা. 

৩. বাহরাইনের জাতীয় মসজিদ “মসজিদে ফাতেহ' কত 
সালে উদ্বোধন করা হয়? [] ১৯৮৭ সালে] ১৯৮৮ 
সালে] ১৮৮৯ সালে 

৪. চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. প্রফেসর হারুনা আবদেল কায়েটা 
[] আমেরিকান [] কোরিয়ান] নাইজেরিয়ান 

৫. যখন চাদের আলোকিত অংশ পুরোটাই দেখা যায় তখন 
তাকে বলে [_ পূর্ণিমা [] অমাবস্যা [_ চন্দ্রগ্রহণ 

৬. আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব ঞ্ঞ্ছু রচিত “দেওবন্দী 
আলিমের মতাদর্শ” গ্রন্থটি অনুবাদ করেন [] ড. আফ 
ম খালিদ হোসেন [] খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহা_] 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী 

৭. 171২৬ [1 ৭১ ভাগ] ৭২ ভাগ] ৭৩ ভাগ 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


১.ভারি- [| ২.ভারী- [_____ 
৩.পুরা- [____] ৪.পুড়া- 
ফেব্রুয়ারি'১৩ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. মাওলানা রেজাউল করীম 
ইসলামাবাদী, ২. ২০০০ সালে, ৩. “ত" বর্গের, ৪. ১১ 
নভেম্বর ২০০৪ সালে ৫. ২৫০ জন, ৬. মিসরে, ৭. 
যুক্তরাজ্যের । 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. জোড়া/যুগল, ২. শক্তি/বল, ৩. 
গুপ্তচর/গোয়েন্দা/নদীর চর, ৪. থাঞ্পর/চাপড়/ চপেটাঘাত । 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় জুন”১৩ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর মে'১৩ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


জুন'১৩ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন | একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


৮5, রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০+ মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পুর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম" 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি মেয়ে প্রতিযোগীদের জন্য 
সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোন সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর ঠিকানা: 

প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 
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ছাত্রদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 
আগামী ১১ জুন মঙ্গলবার থেকে ১৬ জুন*১৩ রোববার 
পর্যন্ত হিফয এবং দাওরায়ে হাদীস সমাপ্তকারী ছাত্রদের 
কেন্দ্রীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে | এবারের মোট ছয়টি পরীক্ষা 
কেন্দ্রের মধ্যে ১১ জুন মঙ্গলবার জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 
কেন্দ্রে, ১২ জুন বুধবার জামিয়া মুযাহিরুল উলুম উট্টগ্রাম 
জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া 


উল্লেখ্য যে, পরীক্ষা ফি জনপ্রতি ২০০ টাকা । পরীক্ষার্থীদের 
তালিকা ফিসহ ২০ রজব ১৪৩৪ হিজরির মধ্যে সংস্থার 
প্রধান কার্যালয়ে পৌছাতে হবে । পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল 
৭টায় শুরু এবং যুহরের নামাযের পূর্বে সমাপ্ত হবে । 


আল্লামা খলিলুর রহমান 

গুরুতর অসুস্থ দুআ কামনা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রবীণ শিক্ষক, 
আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক আল্লামা মীর 
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান আল-মাদানী দীর্ঘদিন ধরে হার্ট 
এবং বার্ধক্যজনিত রোগে ভূগছেন। জানা গেছে হুযুরের 
অসুস্থতার জন্য এপ্রিল মাসজুড়ে তাকে ট্টগ্রাম মেডিকেল 
কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকতে হবে । জামিয়ার 
শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ সকলের কাছে তার জন্য মহান রাব্বুল 
আলামীনের কাছে বিশেষভাবে দুআর দরখাস্ত করেছেন । 


জামিয়ার সাধারণ ও কেন্দ্রীয় 'মারকায) 


পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া ও বাংলাদেশ 
ইত্তেহাদুল মাদারিস (বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা 


জুন১৩ 


শিক্ষাবোর্ড)-এর অধীনে সকল কওমী মাদরাসার ১৪৩৩- 


৩৪ হিজরি মোতাবেক ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের সমাপনী 


পরীক্ষা আগামী ৪2৮ 
অনুষ্ঠিত হবে । উক্ত সমাপনী পরীক্ষায় শুধু জামিয়া পটিয়ার 


াধারাতারিকামীজমিআতলহ প্রারসিক, মাধ্যমিক, উচ্চ 
০. মাধ্যমিক, স্নাতক, গ্লাতকোত্তরসহ বিভিন্ন তাখাস্সুসাত 


(অনার্স), উচ্চতর তাফসীর, উলৃমে হাদীস, ইসলামী আইন 
(ফতোয়া), আরবী সাহিত্য, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্য, 
তাজবীদ ও কিরাআত, হিফয বিভাগ এবং শর্টকোর্স বিভাগ 
পর্যন্ত প্রায় পাচ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে । 


জালালী ও দুআ মাহফিল সম্পন্ন 

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশে রাজনীতিক পরিস্থিতির অবনতি, 
প্রাকৃতিক দুর্যয়, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সংকট, লাগামহীন 
দ্রব্যমূল্য থেকে মুক্তি কামনা, সাভারে ভবনধস এবং 
মতিঝিল শাপলা চত্বরে তওহিদি জনতার শান্তিপূর্ণ 
সমাবেশে পুলিশের নির্বিচারে গুলিতে হতাহত ও শহীদদের 
আত্মার মাগফিরাত কামনায় আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ায় ১০ মে'১৩ জুমাবার খতমে জালালী ও দুআ 
মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে । মাহফিলে মুনাজাত পরিচালনা 
করেন, জামিয়ার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আল্লামা মুফতী 
মুজাফ্ফর আহমদ | এতে জামিয়ার সকল শিক্ষক-কর্মচারী, 
ছাত্রবৃন্দ ও হাজার হাজার মুসলিম তাওহিদি জনতা 
অংশগ্রহণ করেন । 


তথ্য সৃতর : ইবরাহীম আনোয়ারী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোনো 
সম্পর্ক নেই: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরন 


ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেছেন, সন্ত্রাসবাদের 
সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই | এটা পবিত্র ইসলাম 
ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা | ইসলামে 
এমন কোনো বিধান নেই যা এ ধরনের ঘৃণ্য হামলাকে 
সমর্থন করতে পারে । লন্ডনের উলউইচে একটি সামরিক 
ছাউনিতে সন্ত্রাসী হামলার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি 
একথা বলেন । জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে 
বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ডাউনিং স্ট্রিটের 
বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, ব্রিটেন 
ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তার অবস্থানে 
দৃঢ়ভাবে অটল থাকবে । আমরা কোনো ধরনের সন্ত্রাসবাদ 
ও সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করব না । 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৫ 


নূরাণী তা'লীমুল কোরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। 
নুরাণী তা'লীমুল রন 


অগ্রযাত্রাকে আরো এগিয়ে নিতে জরুরী ভিত্তিতে কিছু প্রতিষ্ঠানে 
দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রাও নুরাণী মু'আলৃুলিম নিয়োগ দেয়া হবে। 


ৰ 
রি 


আগ্রহী মু'আল্লিমদের কে আগামি ১৭/০৮/২০১৩ ইং তারিখে 
নিম্মোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। 


নিম্মোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য 
* দাওরায়ে হাদীছ ফারেগ ও সুন্নাতে রাসূল(সঃ) অনুসারী হতে হবে। 
* উত্তাজুল মু'আল্লিমীন মাওলানা ইরফান কাছেমী হুজুরের নিকট 
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। 
* কাছেমী হুজুর কর্তৃক পরিচালিত নূরাণী বোর্ডের সনদ ও নাম্বার পত্র 
সঙ্গে আনতে হবে। 


বায়ু মনু কয়দেনেন্জ বাকলিয়া চগাম। 


স্বাক্ষাতের তারিখ ৪- ১৭/০৮/২০১৩ ইংরেজী 
স্বাক্ষীতের সময় ৪- বাদ মাগরিব । 
মোবাইল নাম্বার ৪- ০১৭১৫-৭৯৯১৮৫ 
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জুন'১৩ 


দারুল ইফতা, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র চট্টগ্রাম 
একটি উচ্চতর ফতওয়া ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান 
পৃষ্টপোষক : আল্লামা মুফতী নূরুল ইসলাম আদীব সাহেব [শায়খুল হাদিস ওলামা বাজার মাদরাসা, ফেনী] 
আল্লামা মুফতী আহমদুল্লাহ সাহেব [প্রধান মুফতী ও শায়খুল হাদিস জামিয়া ইসলামীয়া পটিয়া] 
আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী সাহেব [প্রধান মুহাদ্দিস ও গবেষক মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী] 


ফতওয়া বিভাগ: ফতওয়া বিভাগের কাজ: ১. ফতওয়ার শিক্ষাদান | ২. মুসলমানদের সমস্যা সমাধান । ৩. কম্পিউটারে 
আধুনিক গবেষণা শিক্ষা | 


ফতওয়া বিভাগে ভর্তির নিয়ামাবলি: এ প্রতিষ্ঠানে ফতওয়া শিখতে আগ্রহী ছাত্রদের নিম্নোক্ত শতবিলি পূরণ করতে হবে | 
১. প্রসিদ্ধ কোন কওমী মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস তাকমীল করতে হবে | ২. দাওরায়ে পরীক্ষাসমূহে 
“মমতাজ বা জাইয়িদ জিন্দায়' উতীর্ণ হতে হবে । ৩. আরবী ও বাংলা ভাষায় পারদর্শী বা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে 
হবে । ৪. ইসলামী শিষ্টাচার পরিপন্থী কোন ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ পোষণ না করা । ৫. ভর্তি পরীক্ষায় ভালো 
রেজাল্ট করতে হবে । [কোর্সের মেয়াদ দুই বছর । তৃতীয় বছর ফিকহী মকালা ও গবেষণা |] 


গবেষণা বিভাগ: গবেষণা বিভাগের কাজ: (আল-হামদু লিল্লাহ, এ যাবৎ গবেষণা বিভাগ থেকে ত্রিশটির উধর্ব বই- 
58 ১. গবেষণা শিক্ষাদান । ২. যুগোপযোগী বই সংকলন । ৩. কম্পিউটারে আধুনিক গবেষণা 
] 


গবেষণা বিভাগে ভর্তির নিয়ামবলি: দাওরায়ে হাদীস তাকমীলের পর যারা লিখনির জগতে পারদর্শী ও যুগোপযোগী বই- 
পুস্তক সংকলন করার যোগ্য অর্জন করতে চান, কেবল তাদের জন্যই এই সুযোগ | তবে নিয়োক্ত শতবিলি পূরণ করতে 
হবে । ১. প্রসিদ্ধ কোন কওমী মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস তাকমীল করতে হবে । ২. আরবী ও বাংলা ভাষায় পারদর্শী 
বা কমপক্ষে তা বোঝার ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে । ৩. যে কোন বিষয়ে এবং যে কোন ভাষায় একটি প্রবন্ধ প্রদর্শন 
করতে হবে । যদিও তা দু'য়েক পৃষ্ঠার হোক । ৪. ইসলামী শিষ্টাচার পরিপন্থী কোন ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ প্রকাশ 
না পাওয়া । ৫. নির্ভরযোগ্য কোন আলিমের সুপারিশ থাকতে হবে । [কোর্সের মেয়াদ সর্বনিম্ন এক বছর ॥] 


|_ দারুল ইফতা, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র চ্গামের প্রকাশানাসমূহ ] 

ঈমান-আকীদা: আপনার ঈমান ও আকীদা কেমন হওয়া চাই? মুসলমান কিভাবে কাফের হয়? দুআ ও মুনাজাতে উসিলা ধরা 
কি অবৈধ? কাদিয়ানী অমুসলিম কেন? প্রচলিত বেদআত ও সুন্নাতের আলো, নবীর প্রতি কটুক্তিকারীর ওপর নাঙ্গা তরবারি, 
ফিতনার যুগে ঈমান বাচানোর উপায় যেন্্স্) ৷ নামায: আহকামে গোসল (অনূ.), ওমরী কাযা নামায ও তার শরয়ী বিধান, 
নামাযে মন বসে না কেন? কারণ ও প্রতিকার, দুআর বেষ্টনীতে মুমিনের দিন-রাত (যন্ত্রস্থ), যাবতীয় নামায: আদায় ও পদ্ধতি, 
মহিলা ও পুরুষের: পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা, তারাবীর নামায ও সাম্প্রতিক মাসায়েল, নামায আদায়: আমাদের অবহেলা কোথায়? 
নফল নামায: অবহেলিত কেন? নামায সম্পর্কে নতুন বিভ্রান্তি: প্রমাণ্য জবাব, মুমিনের মৃত্যু ও আপনার করণীয় | রোজা ও 
ঈদ: সারা বিশ্বে একই দিনে রোজা ও ঈদ পালন শরীয়ত কি বলে? হজ ও'ওমরা; আপনি হজ ও ওমরা কিভাবে সম্পাদন 
করবেন? যাকাত ও ফিতরা: যাকাত ও ফিতরার সর্বসাম্প্রতিক মাসায়েল । অর্থনীতি: অর্থনৈতিক সঙ্কট: উত্তরণের পথ 
কোনটি? (সিরিজ-১), ইসলামী বিনিয়োগ: পথ ও পদ্ধতি (সিরিজ-২), শরয়ী দর্পণে বীমা ও তাকাফুল (সিরিজ-৩), শরয়ী দর্পণে 
এমএলএম ব্যবসা (সিরিজ-৪), ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা: ইতিহাস, প্রেক্ষাপট ও ভুল বুঝাবুঝির অবসান (সিরিজ-৫), শরয়ী 
দর্পণে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক (সিরিজ-৬), শরয়ী দর্পণে স্টক এক্সচেঞ্জ (সিরিজ-), ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন? (সিরিজ- 
রাজনীতি: ইসলামী সর্ববিধান (অনুদিত), 08554 4৮ ওয়ায- 

তির বিনিময় শরীয়ত কি বলে? পাঠদান পদ্ধতিতে কঠোরতা ও প্রহার, খেলাধুলা সম্পর্কে ইসলামী নীতিমালা, চাদার 


রানা যান সুরা ফাতিহার যুগোপযোগী তাফসীর (নতথ), নবীজি কর্তৃক জানাতের জামানত (বস) 


প্রকাশনায়: এদারাতুন নূর চট্টগ্রাম 
আনোয়ার ভিলা, ১৬২/এ, ব্রিজ ঘাট রোড, ফিরিঙ্গি বাজার চট্টগ্রাম 
যোগাযোগ : ০১৭১৫-৩২২৮২৩, ০১৮৩০-৩৫৯৪১৩ 


জুন'১৩ -______লল্। আত ৪৭ 


তোমাদের উত্তরাধিকারীদের নিঃস্ব, পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল করে রেখে যাওয়া 
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ইসলামী মেয়াদী পরিকল্ল (এফাডিপিএস) 
হ] প্রতিষ্ঠানের কর্মরত সদস্যদের জন্য 
ত] স্বল্প ধিমিয়ার এম্প জীকন বীমা 


।50 - 9001 স্বীকৃতী প্রাপ্ত। 


যোগাযোগঃ- মাওলানা মাহমুদ উল্লাহ,বিসি এন্ড ইনচার্জ । 
পটিয়া ওর্সেনেজেশন অফিস, ৮১৮১৯-৩০৫৮৪২ | 


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে কোম্পানী 
১০৯১০৯৯৪৬৯৬ : 


ইসলামী * 
প্রধান কার্যালয় : টি, কে ভ ভবন (১৪তম তলা), ১৩ কারওয়ান ৯ ঢাকা-১২১৫ 
ফোন : ৮১৫০১২৭-৩১, ৮১৫৪১৩০, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮১৩০৬১১ ৫ ] 
রি মেইল: 1010৫06 টি ০01, ওয়েব সাইট : : আদ 152519101111- ০0 


"০১৭৪৩৯১৯৩৫৩ 


তআত্তার্তহীদ ৪৮ 


